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ভূমিকা 
আমি অনেকবার আপাম্ বেড়াইয়াছি। আসামের নদী, পাভাড়, 

বন-জঙ্গলের সুন্দর প্যামলগ্র। এবং বিস্তৃত প্রীস্তরের তরঙ্গারিত শোভা 
আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে । এইরূপ পধ্যটনের ফলেই আমি আসাযের 

ইতিহাস লিখিতে উদ্ধদ্ধ হই, এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখান তাহারি ফল। 

আসামেব ইতিহাস সন্বন্ধে আমরা অতি অল্প কথাই জানি। 

এক সময়ে এই বিস্কৃত পার্বত্য প্রদেশেই মঙ্গোলীয়জাঁতির নান। শাখা- 
প্রশাখার সচম্মলন হইয়াছিল । এইখানেই একদিন - অন্গুররাজ'্ি' 

অসাধারণ বীরত্বের সঙ্গে রাজত্ব করিয়। সুন্দর সুন্দর দেবমন্দির ও ভাক্ষধা- 

কীর্তির নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন পৌরাণিক পুথিতে, তন্ত 

এবং কাঁলিকাঁপুরাণ, বোগিনীতন্ত্র ও মহাভারতে আসামের অনেক কথা। 

আছে । মহাভারতে আসামের নাম প্রাগ্জ্যেতিষপুর উল্লিখিত আছে । 

পুরাণে ও তন্ত্রে আসাম কামরূপ নামে পরিচিত। আহোঁমরাজাদের 

বারত্ব-বাণী আজ পধ্যস্তও আসামের ঘরে ঘরে পরিকীন্তিত। মুসলঙ্গান- 

বাদশাদের সহিত আহোমরাজাদের যুদ্-বিগ্রহ এতিহাঁসিক গর্ধের 

বিষয়। যুসলমাননৃপতির। পুনঃ পুনঃ অভিযান প্রেরণ করিয়াও 

আহোমরাজাদিগকে পরাজিত করিয়া আসামরাজ্য করতলগত করিতে 

পারেন নাই । 

আসামের তদ্িকধর্ম্মের প্রভাব ও বিস্তার সম্বন্ধে অনেক কথা 

জানিবার আছে। গৌহাঁটির কামাখ্যাদেবীর মন্দির শাক্ত হিন্দুদের 

কাছে. বরাবরই পবিব্র তার৫থস্থান বলিয়া বিবেচিত হইয়া আমিতেছে, | 



রঃ 
শাসন 

আসামের অতি প্রাচীন ইতিহাস ভাল করিয়া জানিবার উপায় নাই, 

কেননা! মুসলমানদের ভারতাগমনের পুর্বে ভারতীয়ের! রীতিমত ভাবে, 
ইতিহাস রচনায় মনোঁষোগী ছিলেন না। আঁসাম-বিজেত1! আহোমেরা 
ইতিহাস রচনায় একান্ত অগ্থরাঁগী ছিলেন। শ্রীষ্টিয় ত্রয়োদশ শতাব্দী 
হইতে বুরুপ্জী লেখা আরম্ভ হয়। প্রায় এ সময়েই উড়িষ। দেশে 
“মাদলাপঞ্জীর” আরস্ত।॥ আমাদের বাঙ্গালাদেশের কুলপঞ্জী ইহারও 
পুর্ব হইতে লিখিতে আরম্ভ হইয়াছিল বলিয়া অনেকে মনে করেন। 
আসামীভাঁষার বুরুজী, আসামীদের গৌরবের জিনিষ । 'আপামের 
ইতিহাস” লেখক গেইট সাহেব তত্প্রণীত 4 1715601 01 49520 

নামক গ্রন্থে বুরুপ্তীর যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন-_-*]175 41২07 
00110001075 01 49527 1090. 2 156010 11150911081] 551859 7 2170 

[065 177৮6 ৫1০] 05 2 01] 09181100. 20000176 0 10617 

10197 %৮1)101) 09655 010 09 8271 720 ০1 109 (1311 

(9০110) ০617075.৮ বুরুঞ্জির সাহায্যে আসামের প্রাচীন ইতিহাসের 
অনেক কথা বেশ সুস্পষ্ট ভাবে জানিতে পারি । আহোমদের সহিত “ 
মোগলদের বহুবার যুদ্ধ হইয়াছে, ধুদ্ধে আহোমেরা বিজয়ী হইয়া 
আপনাদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। সে-সকল যুদ্ধের পরিচয় 
আহোমদের লিখিত “বুক্ুপ্জি” ও মুসলমানএতিহাসিকদের বিবরণ হইতে, 
প্রকৃত ভাবে জানিতে পারা বার়। কালের যুদ্ধের রীতি-নীতি, 
অজ্জ-শক্পের পরিচয়, যুদ্ধবিধি এ সকল এঁতিহাসিক বিবরণী হইতে 
জানিতে পারি। 

ইংরাঁজীতে 119590161৮৩ 4১০০০1070 049927%” নামক আসামের, 
ইতিহাস সম্পফিত একখানি ক্ষুদ্র পুক্তিকা ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 
হুয়। এই পুস্তকের লেখক মিঃ রবিন্সন্ (130010:50)। আসামী 



৬/ € 

ভাষায়--কাণীনাথ তামুলি ফুকন্ এবং স্বর্গীয় গুণাভিরাম ফুকন্ 
'আহোমদের কথা ও আসামের ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনা করেন। 

গোৌহাটি কলেজের অধ্যাপক শ্রীধুক্ত সুর্ধযকুমার ভূইঞা। এম. এ. মহোদয় 
বর্তমান সময়ে আসামের ইতিহাঁদ সম্বন্ধে বিশেষভাবে গবেষণা 
করিতেছেন । 

আসামের বন-জঙ্গলে পাহাঁড়-পর্বধতে দেখিবার ও জাঁনিবাঁর অনেক 

কিছু আছে। সে-সকলের এখন পর্য্যন্ত ভাল কর্ির। ন্রসন্ধান হয় 

নাই। ক্রমশঃ তাহা হইবে বলিয়া মনে করি। আসামের পার্বত্য- 

জাতি সমুহের বিস্তৃত বিবরণ কৌতুহলোদ্দীপক এবং জানিবার বিষর 
বটে, সে সম্বন্ধে আমরা সংক্ষেপে এই পুস্তকে কিছু কিছু আলোচন। 

করিয়াছি । 

এই ক্ষুত্র গ্রন্থ প্রণয়নে আমাকে বহু লেখকের গ্রন্থ হইতে সাহাধ্য 
গ্রহণ করিতে হইয়াছে । তন্মধ্যে 9 [িনছাথা0. 0907 1. 0.9. 
[. 0.1. 77. প্রণীত 4 1719001% 01 49901097 / দ্বিতীয় সংস্করণ ১, 

£11)213190015 2100 41700016930 122512]1] 11101 10৮ 

10118015215 [8260 এবং অন্তান্তি বিবিধ গভর্ণমেন্ট কর্তৃক 

প্রকাশিত জেলার বিবরণী পুস্তক ও নান! ইংরাজী ও বাঙ্গালা মাসিকে 
প্রকাশিত প্রবন্ধ ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য । ঢাকা জগন্নাথকলেজের 
রন্থাধ্যক্ষ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত যামিনীমোহন ধর, বি, এ, যহাঁশর আমাকে 
নানাপ্রকার প্রাচীন গ্রন্থ ইত্যাদি দ্বার৷ সাহায্য করিয়াছেন। এজন্য 
তাহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি । 

বাঙ্গালাভাষায় আসামের ইতিহাস সম্বন্ধে বিশেষভাবে কোন 
লসলোচনা হইয়াছে কিনা এবং প্রীমাণিক কোন পুস্তক প্রকাঁশিত 



1০ 

হইয়াছে বলিয়া জানিনা । কাজেই আশা করিতেছি যে আমার এই 

প্রচেষ্টাকে ইতিহাসাঙ্গরাগী ব্যক্তিগণ সহানুভূতির চক্ষে দ্েখিবেন। 

ইতিহাসাঙ্রাগী ব্যক্তিগণ ও শিক্ষাবিভাঁগের কর্তৃপক্ষগণ এ গ্রন্থখানার, 

প্রতি ক্কপাদৃষ্টি করিলে অনুগৃহীত হইব। 

৬৫নং স্বামীবাগ রোড, ] 

ঢাকা উ্ী-ম্বগ্গেত্ মা ৩৩৪ 
১৭ই' ভদ্র--১৩৩৬ সন। 



সুচী 
এখন আক্দ্াজ 

প্রাচীন কথ। 

প্রাচীন অধিবাসীদের পরিচয় ও ভাষা-_মঙ্গোলিয়া জাতির আগমন-_. 

ভাষার কথা-আহোমদের আগমন ও ভাষার প্রভাব--সমুদা বা! সামুদা 

রাজা- পৌরাণিক যুগ-প্রাগজ্যোতিষপুর ও কামরূপ--পৌরাঁণিক 
আসাম__কামরূপ নামের উৎপত্তি__-আসাঁম নামোৎপন্তির ইতিহাস-- 
অন্গুর রাজাদের কথা-_কিরাতবংশীয্ ঘটক রাঁজ--নরকান্র ও প্রাগ- 

জ্যোতিষপুর--নরকাস্ুরের পতন-_-ভগদত্ব-_ব্রজদণ্ড--ভীম্মক--বলি ও 

বাণ_উষা ও অনিরুদ্ব-_রঘুরাঁজ ও রঘুবংশ- অন্তান্ত কিংবদস্তীমূলক 

রাজাদের কথ।--ধর্্মপাল--অমূর্ত--সঙ্কল কোচ । ১--১৪ পুষ্ঠা 

হিবভ্ভীজ্ জন্য 

সপ্তম শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর ইতিহাস 

ইউ-আনচাংয়ের বিবরণ--_তেজপুর পাহাড়ের খোদিত লিপি--কুমার 
ভাস্কর বম্ণ-শালস্তম্ত-__প্রলন্ত --বনমাল--বীরবাহু-_বলবন্মণ--পাঁলরাজ- 

বংশ-_ব্রহ্ষপাঁল। বত্রপাল, পুরন্দর পাল ও ইন্দ্রপাল- মুহম্মদ বক্তিয়ারের 
আসাম আক্রমণ-_তুদ্রিলখীর আসাম-অভিবাঁন--সুহন্মদশাহ্-_বারোভু'ইয়ার 
পরিচয়--সমুদ্র; মনোহর 9 লক্ষমীদেবী। ১৫২৬ পৃষ্ঠা 



(২ ) 
সই 

ভক্জীষ্ জন্্যাল্স 

খ্যান্ রাজবংশ 

নীলধ্বজ--চক্রধ্বজ ও নীলাম্বর--হুশেন শাহ কর্তৃক কামরূপ বিজয়-- 

মদন ও চন্দন । ২৭-_২৯ পুষ্ঠা 

৮ক্ভুর্া জন্বয।জ 

কোঁচাঁরি অ।ধিপত্য-- কোচরাজাদের কথা 

হাজো-চন্দন ও মদন-- বিশ্বাসংহ-_বিশ্বসিংহের হিন্দু ধর্মে দীক্ষা_ 

রাজে)র বিধি-ব্যবস্থা_ বিশ্বসিংহ ও আহোম জাঁতি-_-নরসিংহ--নরনারায়ণ__- 

আহোম, কাছাঁড়ি, মণিপুর, খেরাম প্রভৃতির পরাঁজয়--কলাপাহাঁড়ের 

কোচবিহার ও কামরূপ আক্রমণ-- রঘুদেব নারারণ--নরনারায়ণের চরিত্র 
_ রাজা লক্ষমীনারায়ণ-_ঈশাখার সহিত যুদ্ধ--শঙ্করদেব ও বৈষুব ধর্ম 
মাঁধবদেব-_রাঁজা পরীক্ষিত-_মক্রম খা--বলিনারা়ণ--চুটিয়া জাতি । 

৩০৮ ৪২. পুষ্ট 

স্জওন্ম আন্যযাক্স 

আহোমরাজাদের কথা 

স্থকাঁফা--আহোম ও চুটিয়া-_স্ুতেফা-_স্ুবিংফা_স্থুখোফা-স্দাংফ। 

__স্থজাঁংফা-সফাখ্্কা-সুসেংফা-_স্থফেম্হ-_জুছমুং-_চুটিয়াদের পরাজয় 
-আহোমধ্ের রাক্গে মুসলমান আক্রমণ- কাছাড়ি রাজ্যের পরিণাম-- 

কোচ রাজ্য ও মণিপুর বাঁজ্য--স্ুহংমুংয়ের চরিত্র-চিত্র--শুক্রেনমাঁং- 

কোচ-রাজা নরনারায়ণের সহিত কলহ--স্ুসেংফাকোচদের নুতন 
আক্রমণ | ,.8৪৪-_৫৫ পুষ্ট" 



67 
লা পপি পানরিিপাসসিলী উ ্াতইি ০ পলসি সিনা দলা সরি লিপ সি উর জতরস্ পিসি এসি লি সিপিডি 

মস অন্ধ্যাল 

আঁহোমরাজাদের উন্নতির যুগ ও শ।সন-বিধি 

প্রতাঁপপিংহ-_মুসলমানদের সহিত যুদ্ধ-বিগ্রহ-_ প্রতাঁপসিংহ কর্তৃক 
মুসলমানদের আক্রমণ - মুসলমানদের সহিত সন্ধি-_-প্রতাপসিংহের মৃত্যু ও 
চরিত্র আলোচনা _সুতাম্পা বা লরিয় রাঁজ-জয়ধবজ সিংহ-- 

মীরজুম্লার আপসাম-অভিযান- যোগী গৌফা অধিকাঁর- চক্রধবজ সিংহ-_ 
ফিরোজ খ।-_উদয়'দিত্য--দাফ্লা-বিদ্রোহ--উদয়াদিত্যের মৃত্যু--রামধ্বজ 
স্থদাইফ1--লড়া রাঁজা--গদাধর পিংহ-_মিরি ও নাগাদের বিদ্রোহ-- 

বৈষ্ণব গৌঁসাইদের উৎপীড়ন-_কুদ্রসিংহ--বৈষ্ব ধর্মীবলম্বীদের কথা-_ 
রাজপ্রাসাদ নিন্মীণ___কাছাঁড়িদের সহিত যুদ্ধব__-বঙ্গজয়ের উদ্ছোঁগ- রুদ্র- 
সিংহের চরিত্র ও কীর্ভি-কথা-_শিবসিংহ--প্রমত্ত পিংহ--বজেশ্বর সিংহ-__ 

লক্ষমীসিংহ - গৌরীনাথ সিংহ--ইংরাজের সাহায্য প্রার্থনা-_- ওয়েলসের 
রাঁজ্য-শাসন-ব্যবস্থা-_গৌরীনাথের চরিত্র _-ওয়েলস্ সাহেবের লিখিত 
বিবরণ--কমলেশ্বর সিংহ--হর দত্ত ও বীর দত্তের কামরূপ আক্রমণ-- 

চন্দ্রকান্ত- ব্রহ্মদেশের রাজার আক্রমণ-_ব্রদদেশীয়দের শাসন- পুরন্দর 

সিংহ । ৫৬-_৮৮ পৃষ্ঠা 

ক্পাশ। সপ শিশির ও শি লাস শি শা লব প্রি উরস পি আশ স্নান প্রসসি পসএউসরসসজি 

সগুঙ্ম আন্্াঁজ 

আহোমদের শাসন-প্রণালী 

আহোমদের রাজ্য-শসিন বিধি-ব্যবস্থা রাঁজাঁর উত্তরাধিকারক্ত্র_- 

রাজ্যাভিষেক রীতি-বড় বড়ুয়া ও বড় ফুকন্-_বিচারকাধ্য--দাসত্ব- 
প্রথা--সামাজিক বিধি-ব্যবস্থা-_মুদ্রা-পরিচয়--আহোঁমরাজাঁদের উপাধির 

অর্থ--আদাম শব্দের উৎপত্তি । ৮৯---৯২ পৃষ্ঠা 



(৪ 9) 
সস উস পর রিপা ৮ 

৯ সিসি এ এছ 

ভব অন্যান 

কাছাড় ও কাঁছাড়ি রাজ্য 

কাছাঁড়িদের পুর্বকথা-_ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীর কাছাঁড়িদের, 
ইতিহাস--ষোঁড়শ শতাব্দীর বুদ্ধ-বিগ্রহ-_দ্বিৎসাং ও আহোমদের কলহ-_ 
দিমাঁপুরের ধ্বংসাঁবশেষ--কাছাঁড়ি ও আহোমদের যুদ্ধ-বিএহ--মাইবঙে 

রণজধানী স্থাপন -শত্রদমন কর্তৃক জয়ন্তিয়া রাজার পরাজয়-_- 
আহোমদের সহিত বুদ্ধ-_নরনারায়ণ, ভীমদর্প এবং ইন্দ্রবল্পভ-_বীরদর্প 
নারায়ণ__-তাত্রধ্বজ--শৃরদর্প ও অন্ান্ত বৃপতিগণ- গোবিজ্দরচন্্র | 

৯৩-_-১০১ পুষ্ট 

স্বন্রহম জন্বচাজ্স 

জয়স্তিয়া রাজ্য 

জয়ন্তিয়ারাজাদের কথা--কোঁচ নুপ্তি কর্তৃক জরস্তিয়ারাজের 

পরাজয়__কাছাঁড়িরাজা কর্তৃক জয়স্তিয়া রাজ্যের পরাজয়_ রাজা 
রামসিংহ। ১০২---১০৬ পৃষ্ঠ! 

৮কস্পম ভআএ্র্যাজি 

মণিপুর রাজ্যের কথা 

মণিপুর রাজ্যের প্রাচীন কথা-_-গরিবনওয়াজের রাজ্যকাল--প্রথম 

বর্মণদের আক্রমণ- ব্রহ্গবাঁসীদের সহিত জয়সিংহের গোলযোগ--জয়- 

সিংহের মৃত্যু ও আভ্যন্তরীণ গোলযোগ । ১০৭--১১০ পৃষ্ঠা 



ওঞ-ক্াল্ক্ণ হাহ 

শ্রীহট্রের ইতিহাস 

প্রাচীন কালের কথা--গোবিন্দদেব ও ঈশানদেব- শ্রীহট্রে মুসলমান- 
বিজয়--সেখ বুরাহন্দীর গল্প--সম্রাটু আলা-উদ-দীনের পুনরায় শ্রীহট্রে 
সৈন্ত প্রের্ণ-_ই:বুবাটুটার শ্রীহট্র-ভ্রমণ-কাহিনী-_লাউড়ের রাজার পরাজয় 
- ত্রিপুরা রাজ্য ও মুসলমান সংঘর্ষ--মোগল শাসনাধীনে শ্রীহট্রের শাসন 
কর্তী-_-ইংরাঁজ অধিকাঁর--রবার্ট লিগ.সে। ১১১--১২০ পৃষ্টা 

ছুাকস্ণ ভশ্বাজে 

বন্মা কর্তৃক আসাম আক্রমণ ও আসামে 

ইংরাজশাসনের প্রবর্তন 

ইংরাঁজ ও ব্রহ্মবাসী-_ ব্রহ্ম সৈন্তাদের ছারা আসামীদের উপর অমাঙুষিক 
অত্যাচার--জান্বাবুর সন্ধি-_-এজেণ্ট ডেভিড স্কট পুরন্দর সিংহ-_জেল'- 
ংগঠন। 

মণিপুগেের যুদ্ধ--চীফ. কমিশনার স্তার এইচ জে, এস) কটন কে, 
সি, আই, শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তন--পুর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ__ 
১৯১১ গ্রীষ্টাবের দরবার-_আবর-অভিযান-_পৃথিবীব্যাপীমহাসমর- স্তার 

বিট্দন বেল--স্তাঁর উইলিয়ম ম্যারিস__স্তার জন্কার--দাঁইমন কমিশন । 
১২২--১৯৩৮ পুষ্ট 



(৬ ) 
ইউনি তা দিসিাটি জল তা পাস রড ক লা জাগি রাস্তা  পাস্পি সি সিল লিপ ও ক স্টিল কত লী তা ভাসি সভা ছি পীর তীস্টি শী শি লীষ্ ভালো সি সত ৯ তি লী লস্ট ৮৯ তিল লাস ঠীছি লাশ শশী ছা ছিল 5 কাস্ট শিলা 

জ্ম্সোলস্ণ জঞ্র্যাজ 

বর্তমান যুগের প্রধান প্রধান ঘটন। 

স্থুঃম! উপত্যকার সিপাহী-বিদ্রোহ--মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোঁষণা- 

'পত্র-_শ্রীহউ আসামভূক্ত হুইল-জয়স্তিয়া--বিদ্রোহ-আফিমচীষ বন্ধ-_ 

বর্গপুক্র উপত্যকায় প্রবর্তিত শাদন-পদ্ধতি-_-আদালতের ভাঁষা-_নিয়ন্তিত 

অনিয়ন্ত্রিত জেলা--আসাঁম শাসনে চীফকমিশনার নিয়োগ-_ শ্রীহট 

জেলায় মহকুমার স্থষ্টি -বৈষরিক বিবিধ উন্নতি, পথঘাট-গাড়ী-ঘোড়া 
ইত্যাদি- রেল ও ট্টামার-_-১৮৯৭ থ্রীষ্টাবের ভূমিকম্প । 

১৩৯--১৫০ গষ্ঠা 

জ্ভদ্ম্ণ জন্যাঞ্স 

'পার্ববত্য-সীমান্ত জাতির পরিচয় 

হুটিয়া -আকজাতি-_দাঁফ-লাজীতি--আঙ্কাী বা আপাতানাক্গ-- 

মিরিজাঁতি - আবরজাতি--মিশ মিজাঁতি-_খাম্তিজ1তি--সিংফৌজাতি-_ 

মিকিরিজাঁতি-নাগাজাতি--গারোজাতি--লুসাইজাতি-_খাসিয়াজাতি । 

১৫০----১ ৬৭, পৃষ্ঠা 

স্শল্লিম্পিহ 

(কে) আসামরাঁজাদের আন্মানিক রাঁজত্বের সময় নিরুপণ তালিক। 

(খ) কোচ রাজাদের শাসনকাল | (গ) আসামের ব্রিটিশ শাসনকর্তীগণের 

শাসনকাল। ঘে)ট আসামের বৈষয়িক উন্নতি । (ও) আসামী ভাষা ও 

সাহিতা | 



আসামের ইতিহাস 
প্রথম অধ্যায় 

৩াঁীন্ন কথা! 

আপামের অতি প্রাচীন ইতিহাস ভাল করিয়া জানিবার 

কোনও উপাঁয় নাই । সে প্রার় সাতশো বছর আগে আহোম 

রাজারা যখন আসাঁম দেশ আক্রমণ করেন দে সময় হইতেই 
আসামের ইতিহাঁদ অনেকটা সত্য ভাবে জানিতে পারা যায় 

তার আগে আসাম সম্বন্ধে আমর! চীন দেশীয় পর্যযাটকগণের ুমণ- 

কাহিনী হইতে এবং মহাভারত, পুরাণ ও তন্ত্র হইতে কিছু কিছু 

জানিতে পারি। 

অতি প্রাচীন কালে এই পাহাড়-পর্বত বন-জঙ্গলে ঢাঁকা 

আঁসাঁমের সমতল ভূমিতে ছিল ভীষণ হিং জন্তদের বাস। সর্প, 
ব্যাপ্র, ভন্নুক এমন কি গণ্ডার, হস্তী প্রভৃতি ভয়ানক হিং জন্তর 

এসকল বনাকীণ্ প্রদেশে মহ! আনন্দে বিচরণ করিত ভারত- 

বর্ষের উত্তর পশ্চিম প্রদেশের গিরি-পথ দিয়া যেমন সেই জুদুর 
অতীতে এক দিন আধ্যেরা ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন, 

প্রাচীন 

অধিবাসীদের 

গরিচয় ও ভাষ! 



২ আশে ইতিভন 

. ঠিক্ তেমনি ভাবে হিমালয়ের পূর্ব ভগ দিয়! মঙ্গোলীয় নামক 

মঙ্গোলিয় 
জাতির আগমণ 

ভাষার কথা 

এক জাতি দলে দলে আসামে আগমন করে। তাহাদের আকৃতি 

ও প্রকৃতির কথা শোন। তাঁহারা দেখিতে ছিল খর্বকায়, গাঁয়ের 

রং ছিল তাদের গীতবর্ণ, চেপ্ট! চওড়া নাঁক)--কিন্তু তার! ছিল বেশ 

শক্তিশালী । এই মৃঙ্গোলিয় জাতির লোকের! ধীরে ধীরে সুরমা 
উপত্যকা ব্যতীত সমুদয় আসাম দেশ ও উত্তর পূর্বব বঙ্গে ছড়াইয়া 
পড়িয়াছিল। এসকল আদিম অধিবাসীদের মধ্যে সভ্যতার 

নাম মাত্র ও ছিল না। তাহারা বজ্র ব্যবহার জানিতনা, 

কষি-কাধ্য করিতে জানিত না, পণুবধ করিরা জীবন-ধারণ 

করিত। পশুশ্বধের জন্য পাথরের তৈয়ারী অন্ত্রের ব্যবহার 

করিত। অগ্নির ব্যবহারও ছিল তাহাদের অক্ঞাত। প্রথমটায় 

ইহারা উলঙ্গ থাঁকিত কিন্তু ক্রমে ত্রমে গাছের বাকল পরিয়া লজ্জা 
নিবারণ করিত। এই অসভ্য জাতির! নানা দলে বিভক্ত ছিল। 

এক এক দল এক এক প্রকাঁর ভাষার ব্যবহার করিত। ইহাদের 

ভাষার সাধারণ নাম ছিল মুণ্ড। নাগা পাহাড়ের নাগার! কথা' 

বলিত নাগা ভাষায়, মণিপুর, কাছাঁড় এবং লুসাই অঞ্চলে প্রচলিত 
ছিল কুকি চিন ভাষা । আর ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার মেচ। গারো) 

লালুং রাভা, চুটিয়! প্রভৃতি পার্বত্য জাতির মধ্যে প্রচলিত হইয়া 
আসিয়াছে বৌদ্ধ ভাঁষা। বর্তমান সময়ে তাই বা শান্ ভাষাঁও 
কোঁন কোন জাতির মধ্যে প্রচলিত আছে । খাঁসিয়৷ ভাষার সহিত 

এসকল ভাষার কোনও মিল নাই।--অনেকের মতে খাসিয়ারাই 
এক মাত্র তাহাদের পূর্ব পুরুষ মোন্গোলিয়দের ভাষ। অবিকৃত 

রাখিয়াছে। অনেকে বলেন যে এই জাতিয় লোঁকেরা কেবল যে 
আসামেই স্থায়ী ভাবে বাস করিতে প্রবৃত্ত, হইয়াছিল তাহা নহে 



অশসের ইতিভা 

তাহার! ছোট নাগপুরের বিভিন্ন স্থানে এমন কি পঞ্জাব পর্য্যন্ত 

ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। 
আসাম উর্ধর দেশ। নদ-নদী-পর্বত-জঙ্গল-বেষ্টিত এই দেশের 

মাটিতে সোণা ফলে। অল্প পরিশ্রমেই প্রচুর ফসল উৎপন্ন হয়, 
কোঁন ক্লেশ করিতে হয় না, তার পর এদেশের আর্্র জল-বাঁযুতে 
ক্রমশঃ অবসাঁদ ও আলম্ত আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহারি ফলে 

একদল কিছুকাল এ অঞ্চলে বাস করিবার পরেই ক্রমশঃ অলস ও 
দুর্বল হইয়া! পড়িত--ফলে আর একদল আসিয়া তাহাদিগকে 
আক্রমণ করিয়া তাড়াইয়৷ দিত, আবার আর একদল আসিত, 
এই ভাবে নানা জাতির ধারা আঁসিয়। এদেশের অধিবাসী হইয়া 

পড়িয়াছিল। ১২২৮ খ্রীঃ অঃ আহোমেরা এদেশে আসেন। 

আহোমের! প্রায় ছয়শত বৎসর কাঁল আসামে রাজত্ব করিয়াছিলেন । 

তাহার! এইরূপ দীর্ঘকাল আসামে রাজত্ব করিবার ফলে তাহাদের 

ভাষার প্রভাব আসামের আদিম অধিবাসীদের ভাষার উপর বিস্তার 

লাভ করিয়া! মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে । আহোমেরাই নানা দিক্ 
দিয়া নানা ভাবে আসাম প্রদেশের উন্নতি করিয়াছিলেন। 

তাহাঁদের সম্বন্ধে অনেক কথাই তোমরা পরে জানিতে পাঁরিবে। 

সে অতি প্রাচীন যুগে কোন্ কোন্ রাজী আসামে বেশ একটু 
প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন সে কথ! বেশ ভাল করিয়া জান! 
যায় না। অতি আদি যুগ হইতেই যে হিন্দু বীর ও ব্রাহ্মণ যাঁজক- 

গণ আসাম অঞ্চলে আপিয়াছিলেন সে বথা বিশ্বাস করা যাইতে 

পারে। অনেকের মতে সমুদ্া নামে একজন হিন্দু নৃপতি ব্রহ্মদেশে 

যাইবার পথে আদামের মধ্য দিয়াই গমন করিয়াছিলেন। সে 
সময়ে তাহার সঙ্গী দলের মধ্যে কেহ কেহ হয়ত আঁসাঁমেই রহিয়। 

আঁহে'মদের 

আগমন ও 
ভাষার প্রভাৰ 

সমুদা ধা নামুদ। 
রাজ 



প্রাগ জ্যোতিষ 
পুর ও কামরূপ 

৪ আংাসের উতিভখক 

গিয়াছিলেন। সমু! ১০৫ শ্রীঃ অঃ ব্র্মদেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন । 

৬৪০ শ্রী; অঃ ও একজন হিন্দুরাঁজ রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়! 

জানিতে পার! যায়। এই হিন্দু পতি আপনাকে ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভব, 
বলিক্ব। পরিচয় দিয়াছিলেন। এইরূপ ছুই একজন হিন্দু বাজার 
কথা জানিতে পারিলেও একথ| নিঃসন্দেহে বল! যাইতে পারে যে 
সে কালে হিন্দু'অধিবাসীর সংখ্যা আসামে ছিল খুবই কম, কাজেই 
[হন্দুদের কোন প্রভাব প্রাচীন অধিবাসীদের মধ্যে বিস্তার লাভ 

করিতে পারে নাই । তাহারা তাহাদের প্রাচীন ভাবে অনার্ধ্য, 
আচার ব্যবহার লইয়াই জীবন কাঁটাইত।. 

০পৌক্লাশিক শুগ 

প্রাচীন পৌরাণিক পু'থিতে। তন্ত্র গ্রন্থে এবং মহাভারতে 
আসামের অনেক কথা আছে। মহাভারতে আদামের নাম' 

শ্াগ্গ্ ৫জ্ঞ্যাভিম্বপ্পুক্র উল্লিখিত আছে। পুরাণে ও অন্তরে 
আনদাম-_ব্ামসঞন্প নামে পরিচিত । মহাভারতে আসামের 

সীমা অত্যন্ত বিস্তৃত দেখা যাঁয়--সে সময়ে পশ্চিমে করতোয়া নদী, 

এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর পর্য্স্ত প্রাগ্জ্যোতিষপুর রাজ্য বিস্তৃত 

ছিল। সে কাঁলে করতোয়! অতি বিখ্যাত নদী ছিল। তিস্তা, 

কোষি ও মহানন্দা নদী ইহার সহিত মিলিত হইয়াছিল। গঙ্গার 
ন্টায় করতোয়াঁও পুণ্য সলিল! এবং পাপ-তাঁপ-্ারিণী নদী বলিয়া 

বিখ্যাত ছিল। কালিকা-পুরাঁণ ও বিষু-পুরাঁণের মতে গৌহাটির 
নিকটবত্তী কামাখ্যা দেবীর মন্দির আসামের কেন্দ্র স্থানে অধিষ্ঠিত 



আপের ইক্তিহাপ ৫ 

রলিয়া কথিত আছে । এ মন্দিরকে কেন্ত্র করিয়! চারিদিকের এক 

শত যোজন বিস্তৃত (৪৫০ মাইল ) পরিমাণ স্থান লইয়া আসাম 
রাজ্য বিস্তৃত ছিল। এই পৌরাণিক মত মানিয়া লইতে হইলে 

'পূর্ব্ব বঙ্গ, ভুটান ও সমগ্র আসাম প্রদেশ লইয়া আসাম প্রদেশ 

বিস্তৃত ছিল এইরূপ মনে হয়--ইহা যে অতিরঞ্জিত তাহা সহজেই 

বুঝিতে পারা শায়। মহাভারতের পরবর্তী যুগে বিরচিত 'বোগিনী- 
তন্ত্র হইতে জানিতে পারি যে সেকালে কামরূপের সীমা_-পশ্চিমে 

করতো য়! নদী, 'পুর্ব্বে দিখু নদী, উত্তরে কাঞ্জগিরিশ্রেণী এবঃ দক্সিণে 

ব্রহ্মপুত্র ও লক্ষ্যা নদীর সঙ্গমস্থল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ইহ] 
অনেকটা সত্য বলিয়া মনে হয়।--এই তন্ত্রের মতে সেকালের 

কামরূপ বাঁজ্য-_চারিটি ভাগে বিভক্ত ছিল। 

ক্াহলীলি-করতোয়া এবং সুবর্ণরেখা নদীদ্বয়ের মধ্য 

স্থিত ভূ-ভাঁগ। বর্তমান রংপুর জেল|। 

ুসন্বর্শস্মী---ভরলী ও রূপৈ নদীর মধ্যবস্তা স্থান। 
কামরূপ ও দরঙ্গ। ভদ্্রপীঠ নামে পরিচিত । 

ক্রত্রগ্নী---বূপৈ নদী হইতে সুবর্ণ রেখা নদীর মধ্যবর্তী 

স্থান। (বর্তমান গোঁয়ালপাড়া ও কামরূপ জেল! ) 

০ ীস্পুল্র লীব৯-ভরলী নদী হইতে দিক্রাং নদী পর্যন্ত 

ভূভাঁগ। (লক্মীমপুর ও শিবসাগর জেলা ) সতীর মৃত্যুর পর শিব 
সতী দেহ স্কন্ধে লইয়া খন দেশে দেশে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন 

বিষণ তাহার এইরূপ ক্লেশ দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং স্বীয় 

চক্র ছার! সতী দেহ ছিন্ন করিয়া ফেলিতে লাঁগিলেন। গোহার্টির 

নিকটবর্তী নীলাচলেও তাঁহার দেহের এক অংশ পতিত হইয়াছিল । 
তদবধি নীলাচল কাাখ্য। নাম পরিচিত হইয়া! তীর্থ স্থানে পরিণত 

পৌরাণিক 
আসাম 

কামরূপ নামের 

উৎপত্তি 



নামোতপত্তির 
ইতিহীস 

অস্থর রাজবংশ 

৬ আসামির ইতিহাস 

হইয়াছে । মহাদেব তথাপি তগন্তায় ক্ষান্ত হইলেন না৷ দেখিয়। 
দেবতারা ভীত হইলেন, ভাবিলেন শিব যদি এইরূপ তপন্তা করেন 
তাহা হইলে নিশ্চয়ই সর্ধশক্তিমান্ হইয়! পড়িবে--আর কোনও 
দেবতার কোন প্রভাব থাকিবে না)--+তখন তাহার! কামদেবকে 

মহাদেবের তপ্ত ভঙ্গ করিবার জন্য পাঠাইলেন-__হুরকোপানলে 

কামদেব ভক্মীভূত হইলেন। কামদেব এই প্রদেশেই পূর্বরূপ 
পাইয়াছিলেন বলির! এদেশের নাম হইয়াছে ক্কাসক্শ। 

পরবর্তী কালে কামরূপ আসাম নামে পরিচিত হয়। আসাম 

নামোৎপত্তি সম্বন্ধে নানাঁজনে নাঁনা কথা বলেন। পূর্ব্ব কালে 
পুর্ব বলের নাম যেমন ছিল সমতট॥ তেমনি পর্বত-বন-জঙগল- 
পরিবেষ্টিত উচ্চ ও নিম্ন উপত্যকাঁদিতে পরিপূর্ণ অসমতল ভূমি 
অসম নাঁমে অভিহিত হইতে থাকে । এই অসম হইতেই আসাম 
নানের উৎপত্তি হইয়াছে । কেহ কেহ বলেন আহোম রাজাদের 
নামানুদারে আহোম হইতে আঁসাম:হইয়াছে। | 

ভল্চ্ক্্ শ্রাত্কাতেকন্র কহ) 

অতি প্রাচীন কালে মহীরং দানব নামে একজন রাজা রাজত্ব 

করিতেন। ইহাকেই অসুর বংশীয় রাজাদের প্রথম রাঁজা বলা 

যাইতে পারে। মহীরাং দানবের পরে একে একে এই অনুর রাঁজবংশে 
ভুভ্ন্ক অন্চুক্র,তনন্দক্র অস্চল্র,্রজ্রাস্চল্র প্রভৃতি রাজার! 

রাজত্ব করিয়াছিল্নে। এই অস্থুর রাজাদের সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে 

কিছুই জানাযায় না। দান এবং ভ্প্চু্র এই শব্ধ হইতে। 



চা 
শক ৮ চা রি 

সক ৬৯ সন কাশ শা 

*প গং 

হজ আলা 79 পিল ৮ 

২. ৪০ ঠক ৯৭ 

শি শিস 

টে 

% ৯ পি দস 

ও বানছিট ও নখ। আব 

টিন " নি 25 

৪ম্প 3 জারীাপিচাপাজত পা পল দি সী ক 

৭ এমপি স্যাবাটাদুশপি হা পি প। 

এলি প্রজা 

জাত ঢাল হল 

ইত পদ চি 

খ]সাখ্য। দেবীর মন্দির 





আখবাাসের ইতিহাজ ণ 

ধুঝিতে পারা যায় যে অঙ্কুর রাঁজারা অনাধ্য ছিলেন। * এই অস্থুর 
রাজাদের পরে কিরাত বংশীয় জউন্ক নামে একজন পরাক্রাস্ত 

ব্যক্তি কামরূপ রাজ্য স্থাপন করেন। ব্রিপুর। রাজবংশের ইতিহাস 
পাড়লে জানিতে পার! যাঁয় যে প্রাচীন কালে ভ্রিপুর৷ রাজ্য কিরাত 
রাজ্য বলিয়া পরিচিত ছিল৷ কিছুকাল পরে অস্থুর বংশীয় নরকাসুর 

ঘটককে পরাজিত ও নিহত করিয়! কাঁমরূপের সিংহাসন লাভ 

কিরাত বংশীয় 
ঘটক রাজ! 

করেন । নরকাঁস্থরের নাম পুরাঁণ ও তন্ত্র উল্লেখ আছে । ্বব্রক্ষাস্দু্র নরকাহর ও 

কামরূপের রাজধানী বর্তমান গৌহাটি নগরে স্থাপন করিয়াছিলেন। 

সে সময়ে গৌহাটির নাম ছিল প্রাগ জ্যোতিষপুর । নগরের চারি- 

দিকে পরিখা ও প্রাচীর নির্ীণ করিয়া তিনি নগরকে সুরক্ষিত 
করিয়াছিলেন। গৌহাটির কাছে একটী ছোট পাহাড় এখনও 
নরকাশ্রের পাহাড় নামে পরিচিত । নরকাস্থর প্রাগ্জ্যোতিষপুরে 
ও কামাখ্যায় বহু ব্রাহ্মণের বাসস্থান নির্দেশ করিয়া দেন। বঙ্গদেশ 
ও মিথিলা হইতে এই সকল ব্রাহ্মণের কামাখ্যাদেবীর পুজার 
নিমিত্ত নীত হইয়াছিলেন। ব্রাঙ্মণদিগকে নরকাস্ুর বহু অর্থ ও 

ভূমি দান করেন। তাহার রাজ্য পশ্চিমে করতোয়া ও পূর্বে 
দিক্রাং নদী পর্য্যন্ত বিস্তারিত ছিল। বিদর্ভের রাঁজ-কন্ত। মায়ার 

সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছিল। নরকাস্থুর কামাখ্যাদেবীর প্রতি 

বিশেষ ভক্তিমান ছিলেন। তিনি প্রথম জীবনে ধার্মিক ও 

* অনেকে এই অস্থুর রাঁজীদের সহিত এসিরিয়ান্ বা অস্থর জাতির 
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নরকাস্থরের 
পতন 

৮ আসনখতেল ইভিভাঁজস 

প্রজাবৎসল বলিয়া বশন্বী হইয়াছিলেন, পরে শোণিতপুরের 

(তেজপুর ) রাজ! বাণ অন্তরের প্রভাবে পল্ডুয়া অত্যাচারী, 
অহঙ্কারী ও অধার্ট্িক হইয়াছিলেন। এমন কি কিংবদন্তী এই 
যে এক সময়ে যে কামাখ্যাদেবীর প্রতি তাহার অপাধারণ ভক্তি ও 

শ্রদ্ধা ছিল, শেষটায় কিনা তিনি সেই কাঁমাখ্যাঁদেবীকেই বিবাহ 
করিতে চাহিলেন ! কামাখ্যাদেবী বলিলেন__“আমি তোমাকে 

বিবাহ করিতে সম্মত আছি, যদি তুমি এক রাত্রির মধ্যে নীলাচলের 
উপর আমার জন্ঠ একটা মন্দির, দীঘী ও পথ তৈয়ারী করাইয়া 

দিতে পার” নরকান্থুর সম্মত হইয়া বহু লোঁক-লঙ্কর লাগাইয়া 

দিলেন। কাজ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াঁছিল, এমন সময় 

কামাখ্যাদেবীর কৌশলে হঠাঁৎ একটা কুক্কুট ডাঁকিয়া উঠিল, 
কাজেই ভোর হইয়াছে মনে করিয়া রাঁজমিক্জী ও মুটে মজুরের 
কাঁজ ফেলিয়া চলিয়া গেল। কামাখ্যাদেবীর আর নরকাস্ুরকে 

বিবাহ করিতে হইল না। নরকাস্থর যারপর নাই ক্রুদ্ধ হইয়া 
কুকুটটিকে কাটিয়। ফেলিলেন। যে স্থানে তিনি কুকুটটিকে' 
কাটিয়া ফেলিয়াছিলেন আজও সেস্থান “কুক্ুল্রা-্রাউী+ নামে 

পরিচিত। এই ঘটনার পর হইতেই নরকাস্থুর দেবীর অনুগ্রহ 

লাভে বঞ্চিত হইলেন । এখাঁনেই নরকের শিক্ষা হইল না! । বশিষ্ঠমুনি 
একবার কামাখ্য! দেবীকে পুজা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন 

নরকাসুর তীহাকে যাইতে বাঁধা দ্দিলেন। বশিষ্টমুনি অমনি শাপ 

দিলেন যে আজ হইতে যে কেহ কামাখ্যাদেবীকে পুজা করিবে 
তাঁহার কামনা কখনও পুর্ণ হইবে না। নরকের অত্যাচারে প্রজ। 
জন-দাঁধারণ এমনকি মুনি ও খষি দেবতারাও যখন অতিষ্ঠ হইয়! 
উঠিলেন তখন শ্রী নরকের রাজ্য আক্রমণ করিয়া নরককে 



আগশমের উতিভরণীন ৯ 

পরাজিত ও নিহত করিয়া তীহার চারিপুজ্রের মধ্যে সর্ধবজ্যেষ্ 
ভগদত্তকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। মুসলমান এতিহাসিকের! 
ভগদ্ত্তকে ভগীরথ বলিক্প লিখিয়া গিয়াছেন । 

মহাভারতে ভগদত্তের নাম আছে। ভগদত্ত সে সময়ে প্রাগ্ 

জ্যোতিষের অর্থাৎ পূর্বদেশের একজন বলবান্ নরপতি ছিলেন। 
মহাভারতের সভাপর্ধে অজ্জুনের দিগ্রিজয় কাহিনীতে ভগদত্তের 
সহিত তাহার বৃদ্ধের কথা! জানিতে পারা বায়। “সপ্ডদ্বীপমধ্যে 
শাকলদ্বীপে যে সকল রাজারা বাস করিতেন অজ্জুন তাহাদিগকে 
পরাজিত করিয়! অবশেষে তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া প্রাগ্জ্যেতিষদেশ 
আক্রমণার্থে ধাবিত হইলেন। এ দেশে ভগদ্ত্ নামে মহান্রাজা 

ছিলেন। তীহার সহিত অজ্জুনের ঘোরতর যুদ্ধ হইল। . প্রাগ্- 
জ্যোতিষের অধিপতি ভগদত্ত কিরাত, চীন এবং সাগরতীরস্থ অন্তান্ঠি 

অনুপদেশবাসী বহুসংখ্যক যোঁধগণের সহিত সমবেত ছিলেন । এ 

'নরেশ্বর 'ষ্টাহ যুদ্ধের পর সমরে অপরিশ্রান্ত ধনগ্রয়কে সহাম্তবদনে 

এই কথা বলিলেন আপনি অসাধারণ বীর, আঁমি দেবরাজ ইন্দ্রের 

বন্ধু এবং যুদ্ধেও তাহার অপেক্ষা হীন নহি। তথাঁপি সমরে তোমার 

সম্মুখে স্থির থাকিতে পারিলাম না। তোমার কি অভিপ্রায় তাহ। 

বলিলে আমি 'অবন্তই তাহা সম্পন্ন করিব।” অর্জুন কহিলেন, 
“কুরুগণমধ্যে প্রধানতম ধর্মপুত্র রাজ! বুধিষ্টির ধর্মনজ্ঞ। সত্য-প্রতিজ্ঞ 

এবং দরানশীল-_ তাহার সাম্রাজ্য লাভ হয় তাহাই আমি ইচ্ছা 
করিতেছি, অতএব আপনি তীহাকে কর প্রদান করুন” ভগদত্ত 

কহিলেন--“তুমি আমার যেরূপ ল্রীতিপাত্র, রাজ। ঘুধিষ্টিরও সেইব্ধপ, 
অতএব আমি অবশ্তই এসমস্ত অনুষ্টান করিধ । মহাবাহু ধনঞ্জয় এই- 
রূপে প্রাগ্জ্যোতিষ জয় করিস! আরও উত্তরদিকে অগ্রসর হইলেন 1” 

ভগদত্ত 



ব্দর্ত 

১০ আসামির উতিভাঙ্ন 

ভগদত্ত সাধারণতঃ কিরাত রাঁজ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন । 

তিনি প্রজাবৎ্সল নৃপতি ছিলেন। প্রজাদের অবস্থা দেখিবার জন্য 

দৈবশক্তিসম্পনন এক গজ-পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া রাজ্য দর্শন 

করিতেন। কিংবদ্তী এই যে ময়মনসিংহে “বারতীর্থ' নামক স্থানে 

মধুপুর অরণ্যমধ্যেও তাহাদের এক রাজধানী ছিল। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে 
ভগবত্ত ছুর্য্যোধনের পক্ষে যুদ্ধ করিয়া অগাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া 
শেষটায় অর্জুনের হস্তে নিহত হন। কথিত আছে ছুর্যোঁধন 

ভগদত্তের কন্ঠার পাণিগ্রহণ করেন ; সেজন্যই বোধ হয় ভগদত্ত 

কৌরব পক্ষে যোগদান করিয়াছিলেন । 
ভগদত্তের পর তাহার পুক্র বজদত্ত* রাজা হন। নরকান্থরের 

বংশধরের উনবিংশতি পুরুষ পর্য্যন্ত আসামে রাজত্ব করেন। এই 
বংশের শেষ রাজার নাম ছিল চ্চুন্্াজ্ছ। নরকাস্ুর বংশীয়দের 

সকলেরই রাজধানী ছিল প্রাগ্জ্যোতিষপুর। বর্তমান গৌহাঁটি 

সহরই প্রাচীনকালের প্রাগ্জ্যেতিষপুর। প্রাগ্ অর্থ পূর্ব 
জ্যোতিষ-অর্থ তারা--জ্যোতিষশান্ত্র, কাজেই প্রাগ্জ্যেতিষপুর অথে 
পুর্ব দেশীয় জ্যোতিষ শাস্্রান্ছণীলনের সহর। 

সেকালে আসামের অনেক রাঁজ। আপনাদিগকে 'প্রীগ্জ্যেতিষ 

রাজ* উপাধি ভূষণে ভূষিত করিতেন । 

আসামের পৌরাণিক ইতিহাসের সহিত শ্রীকৃষ্ণের নাম 
বিশেষ ভাঁবে জড়িত । ভাগবতে আছে যে সেকালে আসামের 

মহাভারতে ও প্রাচীন তাম্রফলকে বজদত ভগদত্ের পু বলিয়াই কথিত 

আঁছেন। পরবভীক1লের তাত্রফলকে বজ্রদত্তকে ভগদত্ের ভাতারপে উল্লেখ 

করা হইয়।ছে। | 
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সদিয়। অঞ্চলে বিদর্ভ নামে এক রাজ্য ছিল। তীনম্মক নামে নৃপতি 
সেদেশে রাজত্ব করিতেন । কুগ্ডিনাতে তাহার রাজধানী ছিল। 

সদিয়ায় কুপণ্ডিল নদীর ধারে এখনও প্রাচীনকালের কুগ্ডিনা নগরীর 

একটা প্রাচীনহুর্গের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাঁওয়! যায়। ভীনম্মক 

রাজার পীঁচপুত্র ও কুক্সিণী নামে এক কন্তা ছিল। গ্রীক এই 
রাজকন্ত/র অপরূপ রূপ-মাঁধুরীর কথ শুনিয়। তাহাকে বিবাহ 
করিতে চাহিয় ভীম্মকের অভিমত চাহিলেন। তীম্মক এই বিবাহে 
অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ ত্রুদ্ধ ও উত্তেজিত 
হইয়া ভীগ্মকের রাঁজ্য আক্রমণ করিয়া! তাহাকে পরাজিত 
করিয়! রাজকন্তা! রুক্সিনীকে হরণ করিয়া লইয়া যাইয়! বিবাহ 
করেন। 

ভাগবতপুরাণে ও বিষণপুরাণে আর একজন রাজার কথা 

আছে তাহার নাম বালি। বাঁলি রাজার রাজধানী ছিল 

শোণিতপুর (তেজপুর )। তিনি অনেকদিন শোণিতপুরে রাজত্ব 

করিয়াছিলেন । বালির মৃত্যুর পরে, তাহার পুত্র বাণ শোগতপুরের 

সিংহাসনে আরোহণ করেন। বাণরাজ! নরকাস্থরের সমকালবর্তীঁ 

রাজা ছিলেন। বাঁণ রাজার অনেক পুত্র ও একটা মাত্র কন্তা 
ছিল। কন্তার নাম ছিল উষা। উষাঁর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া 

শ্রীকষ্ণের পৌন্র অনিরুদ্ধ গোপনে শোণিতপুরের রাজপ্রাসাদে 

প্রবেশ করিয়া গন্ধবরবমতে উষাকে বিবাহ করেন। বাঁণ তাহাকে 

বন্দী করিয়া রাখিলেন,। শ্রীকৃষ্ণ এই সংবাদ জানিতে পারিয়! 
বাণ রাজাকে আক্রমণ করিলেন এবং তাহাকে পরাজিত করিয়! 

উষাঁও অনিরুদ্ধকে লইয়া! দ্বারকায় ফিরিয়া গেলেন । 

বর্তমানে যেখানে তেজপুরের আদালত ও কাচারি ইত্যাদি 

ভীম্মক 

বালি ও বাশ 

উষা ও অনিরু্কা 



রঘুরাজ 
ও রদুবংশ 

অন্যা্ি 
কিংবদন্তী মূলক 
'রাজাঁদের কথা 

'ধঙ্মপাল 

১২ আঁনাগের উতিহাংন 

অবস্থিত, কথিত আছে এখানেই পূর্বে বাঁণ রাজার ছূর্গ ছিল। 
এখনও এখানে অনেক স্বন্দর সুন্দর খোঁদিত প্রস্তর খণ্ড দেখিতে 

পাওয়া বায় । অনেক দ্বীঘী সরোবর এখনও তাহার এবং তাহার 

পৌল্র ভালুকের নামের পরিচয় দিতেছে । আকা পাহাড়ের 
পাদদেশে প্রাচীন ছুর্গের ভগ্নাবশেষ এখনও দেখিতে পাঁওয় যায়। 

ভানুকের রাজধানীর নাম ছিল ভ্ভাল্ুুকগ্পু । 
মহাকবি কালিদামের রঘুবংশ কাব্যের চতুর্থ সর্গে লিখিত 

আছে যে রঘুরাজা লৌহিত্য নদ (ব্রহ্মপুত্র ) অতিক্রম করিয়া 
প্রাগজ্যোতিষের রাঙ্গাকে পরাজিত করিয়াছিলেন। প্রাগ্- 

জ্যেতিষের রাজা কতকগুলি হাতী দিয়া রঘুর বগ্ঠতা! শ্বীকার 
করিয়াছিলেন । 

আসামের এই সকল পৌরাণিক রাঁজা ছাঁড়া আরও অনেক 
ছোট বড় রাঁজার কথা জানিতে পারা যায়। যোঁগিনীতন্ত্রের মতে 

শকাীর প্রচলনের সমকালে ০দবেশ্রক্র নামে একজন শুদ্র রাজ! 
কামরূপের সিংহাসনে আরোহণ করেন । নয়শঙ্কর বা নাগাক্ষ্য 

নামক একজন রাজার কথাও জানিতে পারা যায়, এই রাজ। চতুর্থ 
শতীত্দীর শেষভাগে প্রতীপগড়ে রাজধানী নির্াণ করিয়া বাস 

করেন । মিমং গজং, শ্রীবং ও মুগং এই বংশের শ্রই চারিজন 

রাজার নাম জানিতে পারা যায়। ইহারা প্রায় ছইশত বৎসরকাল 
লৌহিত্যপুরে রাজত্ব করিয়াছিলেন 

হম্্্পালল নামে একজন রাজা পশ্চিম প্রদেশ হইতে আসিয়! 
এখানে এক রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন । ধর্পাল গৌহাঁটির পশ্চিমদিকে 

তাহার রাজধানী স্থাপন করেন এবং উত্তর ভারত হইতে বহু উচ্চ 

শ্রেণীর হিন্দু এবং ব্রাহ্মণ আনিয়। তাহাদের বাসের ব্যরস্থা করিয়! 
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দিরাছিলেন। কেন্দু কুলাই নামক একজন মহাপুরুষ তাহার 
রাজত্বকালে আবিভূতি হইয়াছিলেন। ধর্মপালের পর তাহার বংশে 
একে একে পদ্সনারায়ণ, চন্্রনারায়ণ ও রামচন্দ্র প্রভৃতি অনেক 

রাজা রাজত্ব করেন। রামচন্দ্র এবংশের শেষ রাজ! । জম্মু নামে 
এক রাজাও আসামে রাজত্ব করেন। কিংবদন্তী এই যে অমূর্ত 
রাজা রামচন্দ্রের নির্বাসিত] পত়্ীর পুত্র। অমুর্ত বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়! 
স্বতন্ত্র স্থানে রাজত্ব স্থাপন করেন, পিত৷! পুত্র কেহ কাহাকেও 
জানিতেন না কাজেই একবার রামচন্দ্র অমূর্ভের রাজ্য আক্রমণ 
করিলেন। পিতা! ও পুত্রে ভীষণ যুদ্ধ হয় বেই যুদ্ধে রামচন্তর 
পুত্রের হস্তে নিহত হন। অমূর্ত পিতৃবধের পাপ লাঘব করিবার 
জন্য বহু চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। অসূর্ভের 
রাজধানী ছিল কামরূপের অন্তঃভুক্তি বেতৃন! নামক স্থানের কাছে 
বাইদারগড় নামক স্থানে । অমূর্ত রাজার সম্বন্ধে নানারূপ 
কিংবদস্তীমুলক গল্প শুনিতে পাঁওর। যাঁয়। 

এখানে মুসলমান এতিহাসিকগণের লিখিত একটা গল্পের উল্লেখ 
করিয়াই আমরা! পৌরাণিকও কিংবদত্তী মূলক ইতিহাস আলোচনার 
উপসংহার করিব। কথিত আছে কেদার বর্মণ নামে একজন 

ক্ষমতাশালী রাজা উত্তর ভারতে রাজত্ব করিতেন। সঙ্কল নামক 

একজন কোঁচবীর এই কেদার বশ্্ণ রাজাকে পরাজিত করিবার 
জন্য বু সৈম্ভ সহ বঙদেশের মধ্যদিয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন। 

প্রথমতঃ তিনি বঙ্গদেশের রাজাকে পরাজিত করেন তারপর আঁরও 
বহু সৈন্ঠ সংগ্রহ করিয়া কেদাঁর বশ্ম্ণকে আক্রমণ করেন ও ভীষণ 
যুদ্ধে তাহাকে পরাজিত করেন। প্রবাদ এইরূপ যে সঙ্কলকোচই 
বঙ্গদেশের: বিখ্যাত রাজধানী গৌড়: বা লক্ষৌতির প্রতিষ্ঠাতা । 

অমূর্ত' 

সঙ্কল কোচ 



ট্ আ্রশৃমৃত্র ইতি 

ছই হাজার বৎস্র পধ্যস্ত গৌড় বাঙ্গালাদেশের রাজধানী ছিল।* 
সঙ্কলকোচের চার হাজার হাতী, একলক্ষ অশ্বারোহী সৈম্ত এবং 

চাঁরিলক্ষ পদাতিক সৈম্ত ছিল। 

আমর সংক্ষেপে আসামের রাজাদের যে পরিচয় দিলাম তাহাই 

পর্যযাপ্ত নহে। প্রাচীন পুঁথি পত্রে ও ধর্ম গ্রন্থে আরও বহু 
রাজরাজড়ার নামধামও পরিচয় আছে । সে সকলের সম্বন্ধে আমরা 

আর কোন আলোচন। করিলাম না? বড় একটা অবশ্তকও নাই; 
কেন না, তীহাদের অনেকের কথাই গল্প ও গুজবের মত, সত্য 

ইতিহাস বড় একট] জানা যায় ন1। 

»« গৌড়নগর প্রতিষ্ঠার ইতিহাসের নিশেষ ভাবে আলোচন৷ হওয়! কর্তব্য । 

গারো নামের সহিত গৌড় নামের সাদৃম্ত নাইতগ শ্রীহট্ের কাছে 
গারোপাহাড়ের নীচেও গৌড়নামক একটা স্থান আছে । 566--09115- 
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দ্বিতীয় অধ্যায় 

নগু ম্পত্তান্ষী হইভি হাদস্ণ শপভ্ডান্দী ত্র 

ইভি্হাসন 

আমর! প্রথমেই রাজা সমুদের কথ! বলিয়াছি। বাঁজা 
সমুদ সেকালে খুবই পরাক্রান্ত রাজা! ছিলেন। তিনি ১০৫ খ্রীষ্টাব্দে 
কাঁমরূপের মধ্যদিয়া ব্রঙ্গদেশে যাইবার সময় তীহাঁর অনেক 

অন্গচরের1 এই দেশে থাকিয়! যায়। তখন হইতে হিন্দু আর্য)গণ 
কাঁমরূপে ঘর-বাঁড়ী তৈয়ারী করিয়া বেশ স্থায়ী ভাবে বাঁস করিতে 

আর্ত করিয়াছিলেন । 

কামরূপের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে চীনদেশের পর্যযাটক ইউ- 
আন্-চাঁংয়ের লাখত বিবরণ হইতে অনেক কথা জান! যাঁয়। 
ইউ-য়ান-চাঁং সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতবর্ষে আনেন, ভারতের 

যেসকল প্রদেশে তিনি ভ্রমণ করিয়াছিলেন, সে সকল দেশের 

সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে তিনি তাহার ভ্রমণ-কাহিনীতে লিখিয়। 
গিয়াছেন ॥ ইউয়াঁনচাংয়ের লিখিত বিবরণী এবং বাণের রচিত 

হর্যচরিতে কামরূপের বিষয় সামান্ততঃ বাহ উল্লিখিত আছে 

তাহ। ছাড়া-আমর! আসামের ইতিহাস সম্বন্ধে যাহা কিছু 

জানিতে পারি তাহার বেশীর ভাগই খোদিতলিপি ইত্যাদি হইতে। 
সেকালের বড় বড় রাজারা কি করিতেন জান ?--বদি কাঁহাকেও 

কিছু দান করিতেন তাহা হইলে পেই দান পত্র তামার পাতে 

ইউ-আন্ 
চাংয়ের বিবরণ 
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'লিখিয়া দিতেন । বড় বড় পণ্ডিতের৷ সংস্কৃত শ্লোক রচনা! করিয়া 

সেই সকল দান পত্র লিখিতেন । এ সকল দান পত্র যে রাজা 
দান করিতেন তাহার নিজের পরিচয় থাঁকিত--তাহাঁর পুর্ব" 
পুরুষদের কথা থাকিত, তারপরে ধাহাঁকে দান করা হইত-_ 
তাহার নাঁমধাম এবং যে ভূমি দান করা হইত তাহার সীমা ও 
বর্ণনা থাঁকিত। আসামের প্রাচীন ইতিহাস জানিবাঁর পক্ষে 
এইরূপ কয়েকখানি তাত্রফলক পাওয়া গিয়াছে । এখানে তাহার, 

কথা বলিতেছি। 

১। ১৯১২ শ্বীঃ অঃ শ্রীহ্ জেলার পাঁচখণ্ড গ্রামে কামরূপের, 

রাজা শ্ভা্ল্ হল্লঞ্্্েজ্ দেওয়া একখান। তাআ্রফলক পাওয়া! 

গিয়াছে । 

২। বনমাল প্রদত্ত তাম্রফলক পাওয়। গিয়াছে--১৮৪০ খ্রীঃ 

অঃ তেজপুরে । 

৩। বালবন্শমণ প্রদত্ত তাঁঅফলক পাওয়া গিয়াছে নওগী। জেলা 

হইতে । ১৮৯৫ ত্রীঃ অঃ | এই তাত্রফলক হইতে জানা যায় যে" 

বরহস্ঞ ৯৯০ খ্রীঃ অন্দে রাজত্ব করিতেন । 

৪1 ন্তুয়ালকুচ এবং বরগা ওয়ে আ্রজ্রস্পাল্ন প্রদত্ত তাম্রফলক 

পাওয়। গিয়াছিল ১৮৯৬ খ্রীঃ অঃ। ূ 

৫1 গৌহাটিতে ইন্তরপাল প্রদত্ত তাআ্রফলক পাওয়া গিয়াছিল 
১৮৭৩ শ্রীঃ অঃ । 

৬1 বৈগ্যদেব প্রদত্ত তাঁঅ্ফলক পাঁওয়া গিয়াছিল কাশীর 

কাঁমৌলি নানক পল্লীতে । এই দানপত্রের তারিখ ১১৪২ খ্রীঃ অঃ। 
এ সমুদয় তাত্রফলকের লিখিত বিবরণ নানা পত্রিকায় পণ্ডিতের 

প্রকাশ করিয়াছেন । 
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তোমরা সকলেই তেজপুর সহরের কথা জান। তেজপুরের 

পাহাড়ের গায়েও খোঁদিত লিপি পাওয়া গিয়াছে । তাহা! হইতেও 
আসামের অনেক প্রাচীন কথা জান] যায়। 

কুমার ভ্ভাক্ল্র শ্রঞ্গ যখন কামরূপের রাজা তখন তিনি 

ইউয়ান্চাঁংকে--তাহাঁর রাজ্যে আসিবার জন্ঠ নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন । 
চীন পর্য্যাটক ইউয়ান্চাং নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্ত কামরূপে আসিয়া- 
ছিলেন। ইউযীন্চাং নালন্দা হইতে কামরূপ আসিয়াছিলেন। 
তাহার ভ্রমণ-কাহিনীতে কামরূপ রাজ্য সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন 

ষে “কামরূপ রাজ্যের পরিমাণ প্রায় ১০১০০০ লি অর্থাৎ ১,৭০০ 

মাইল। রাজধানীর আঁকারও প্রায় দশ মাইল হইবে । দেশের ভূমি 
নিযন। জলবায়ু আর্দ্র ও স্বাস্থ্যকর । এদেশে কীাটাল ও নারিকেল 

গাছ খুবই বেশি। এদেশের লোকের! সাধু-প্রকৃতির এবং চাঁল্- 
চল্তি সাদাসিধ!। ইহার! খর্বাকৃতি। গায়ের রং কাঁলে৷ ও পীতাঁভ। 

মধ্যভারতের ভাষা! হইতে ইহাঁদের ভাষা অনেকটা ভিন্ন । এদেশের 

লোকেরা দেবদেবীর উপাঁসপক। বৌদ্ধধর্মের কথা এবং বুদ্ধদেবের 
বিষয় এদেশের লোকের! জাঁনে না। কামরূপ অঞ্চলের কোথাও 

একটী সঙ্বারাম বা বৌদ্ধ মঠ দেখিলাম না। 'এদেশে দেবদেবীর 
মন্দিরের সংখ্যা খুবই বেশি । কামরূপের রাঁজার নাম ভাস্কর বন্দণ। 
ইহার উপাধি কুমার | বাঁজ| বি্ভান্গরাগী ও পরাক্রান্ত। তীহাঁর 

বিগ্তান্ুরাগের জন্য দেশ-বিদেশ হইতে পণ্ডিত ব্যক্তিরা এখানে 
আসিয়! থাকেন। ভাস্কর বর্মণ নিজে বৌদ্ধধর্্াবলম্বী না হইলেও 
বৌদ্ধ জমণকারিগণের প্রতি তিনি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিতেন। 
কামরূপের পুর্বব সীমানায় উন্নত পর্বতশ্রেণী অবস্থিত। এদেশে 

নদ) নদী, পাহাড়, পর্বত এবং বন-জঙ্গল খুবই বেশি, দেজন্ত সাপ, 
২ 

তেজপুর পাহা- 
ডের খোদিত 

লিপি 

কুমার ভাক্ষর- 
বন্মণ ও চীন- 
পর্যযাটক ইউ- 

যান্চাঁং 



ণালত্তত্ত 
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বাঘ, ভন্ুক, হাতী প্রভৃতি বছ বন্য-জস্তও বাদ করে। এদেশের 
দক্ষিণ পূর্ব-প্রীস্তে বন্য হন্তীরা নির্ভয়ে বিচরণ করে। আমরা 
কামরূপ হইতে দমতটে আসিয়াছিলাঁম। কামরূপ হইতে:সম্তটের 
দূরত্ব_-১২০০) ১৩০০ লি অর্থাৎ প্রায় ছুইশত মাইল। ভাস্কর 
বর্মণের প্রদত্ত তা্রফলক এবং অন্তান্ত বিবরণ হইতে অনুমান করা 
যায় যে তিনি ৬৫০ শ্রীঃ অন্ধ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন । 

তাস্কর বর্ণের পরবর্তীকালের ইতিহাস বেশ ভাল ভাবে জানা 
যীয় না। তাআ্রফলকের বিবরণ হইতে কয়েকজন রাঁজা-রাজ ড়ার 
নাম পাওয়া যায়। তারপর স্পাল্সভ্ডক্ঞ নামে একজন য্লেচ্ছ বীর 
কামরূপের সিংহাঁসনারোহণ করেন । এই বংশে একে একে 

বিগ্রহ-স্তস্ত, পাঁলক-স্তভ্তঃ বিজর়-স্তস্ত প্রভৃতি অনেকেই রাজত্ব 
করিয়াছিলেন । এই শ্লেচ্ছ রাজার! রাজ্যভার গ্রহণ করিবার পর 
হিন্তুধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। শালন্তস্ত হইতে পালবংশীয় রাজা 
ব্রহ্মপালের রাঁজখ পর্য)স্ত প্রীয় কুড়িজন নৃপতি কামরূপের সিংহাসনে 

আরোহণ করিয়াছিলেন । 
তাম্রফলকে পরবর্তী কালে প্রলম্ত নামে একজন রাজার নাম 

পাওয়া যায়। প্রলন্ত খুব সম্ভব ৮** খ্রীঃ অঃ রাজত্ব করিয়া- 
ছিলেন। শালস্তত্তের বংশ বোধ হয় ৮০০ ঘ্রীঃ অঃ সমকালে 
বিলুপ্ত হইয়াছিল। প্রলস্তের স্থাপিত রাজবংশের অনেক কথা৷ 
অনেক কীর্ডি-কাহিনী, তেজপুরের নিকটবর্তী পাহাড়ের গায়ে 
'খোঁদিত লিপি এবং তেজপুর ও নওগাঁর প্রাপ্ত হ'খানা তাত্রফলক 
হইতে জানিতে পারা যায়। প্রলস্তের পর তাহার পুত্র হর্জর 
কামরূপের রাজা হন। হর্জরের পুভ্র বনমাঁল এই বংশের একজন 
“খ্যাতনামা নুপতি ছিলেন । বনমাল দেখিতেও যেমন সুন্দপ্ন ছিলেন, 
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তেমনি সাহসী, প্রশস্ত বক্ষ, সুদৃঢ় শরীর এবং পরাক্রমশালী নৃপতি 

ছিলেন! পিতার ন্তায় বনমালও শিবভক্ত ছিলেন। বনমাল 

দীর্ঘকাল রাজত্ব করেন। কথিত আছে তাহার রাঁজ্য সমুদ্রতট 
পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এ কথা একেবারে উপেক্ষা করা চলে না 

কেনন! বাঙ্গালা দেশের পাল পতি দেবপালের একখাঁন! তাঅরফলক 

হইতে জান! যায় যে তিনি কামরূপের এক নৃপতিকে উড়িষ্যা-বিজয়ে 

সাহায্য কত্তিয়াছিলেন । 

বনমাল হুদ্ধ-বিগ্রহে যেষন অসাধারণ সাহসিকতা প্রদর্শন 
করিতেন, শান্তির সময়ে আবার তেমনি স্থাপত্য ও ভাঙ্কর্যের 

উন্নতির জন্ত মন দিতেন। গন্ন আছে যে বনমাল এক স্ুুবুহৎ 
রাজপ্রাসাদ নির্তাণ করিয়াছিলেন, পৃথিবীতে তাহার তুলনা হয় না 
দে প্রাসাদে অনংখ্য কক্ষ, কাঁরুকার্ধ্য এবং চিত্র পরিশোভিত 

'ছিল | 

বনমালের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র জয়মল সিংহাসনে আরোহণ 
করেন। বনমাঁল ধর্ধান্ছরাগী ছিলেন, তিনি রাজ্য শাসন কর! 

অপেক্ষা ধর্ম কার্যে আত্মনিঘ্োগ করাই উপযুক্ত মনে করিবেন। 
তাহার ছেলে বীরবানু বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে বনমাল তাহার উপর রাঁজ্য- 

শীসনের ভার অর্পণ করিয়। তিনি ধর্কার্যে আত্মনিয়োগ 

করিলেন । 

বীরবাহু অত্যন্ত পরাক্রমশালী ছিলেন । তিনি বহু ঘুদ্ধে জরলাভ 
করিয়াছিলেন । বীরবাহু শেষজীবনে দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত 
হওয়ায় পুজ্র বলবশ্শ্ণকে সিংহাসন দান করেন। বলবর্রণ 

দীর্ঘাকাঁর। সাহসী এবং ক্ষমতাশালী নৃপতি ছিলেন। তিনি যুদ্ধে 

যেষন সাহসী ও বীর, দানে, ধর্মীনুশীনে এবং প্রজাদের প্রতি 

বীরবাহু 



বলবন্মু 

গালরাঁজ বংশ 

ব্রহ্ষপাল 

রত্বপাল, 

পুরন্দর পাল 

ও হন্ত্রপাল 

২৩ সব্ব ইতিহাস 

ব্যবহারে তেমনি সদাঁশয় এবং দানশীল ছিলেন। তিনি শিবভক্ত 

ছিলেন । হরুপেশ্বর নামকস্থানে তাহাদের জ্রাজধানী ছিল। 

নওগীঁতে বলবর্মণের প্রদত্ত যে তাম্রফলক পাওয়! গিয়াছে সেই 
ভাঁঅফলক বলবন্দ্প তাহার রাজধানী হরুপেশ্বর হইতে দান 
করিয়াছিলেন। বর্তমান সময়ে হারুপেশ্বর নামক কোন স্থানের 

সন্ধান আসামে পাওয়া যায় না। বনমাল এবং ব্লবন্মনের প্রদত্ত 

তীত্রফলকও তেজপুর পাহাড়ের খোদিত লিপি হইতে অনুমান হয়__ 
হাঁরুপেশ্বর সম্ভবতঃ বর্তমান তেজপুরের নাম। প্রলম্তের বংশীয় 

রাজার। *প্রাগৃজ্যোতিষ রাঁজ* উপাধি গ্রহণ করিতেন। 

১০০০ খ্রীঃ অ: অর্থাৎ একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এই 
বংশের শেষ রাজ] ত্যাঁগসিংহ নিঃসন্তান অবস্থায় প্রাণত্যাগ করায় 

প্রজারা নরকের বংশধর ব্রহ্মপাঁল নামক পাল উপাঁধিধাঁরী রাজাকে 

সিংহাসনে স্থাপিত করেন। ব্রহ্গপাল বিদ্বান, বুদ্ধিমান্। জ্ঞানী; 
দয়ালু) ধার্মিক এবং প্রজাবতদল নৃপতি ছিলেন। শেষ বয়সে পুত্র 

রত্রপালের হস্তে রাজ্যশাসনের ভার অর্পণ করিয়! তিনি ধর্মীচরণে 

প্রবৃত্ত হইলেন । 

রত্র পালের পোত্র ইন্দরপাল প্রদত্ত ভূমিদাঁন পত্র হইতে জানা যায 
যে রত্ুপাল খুৰ সাহসী, রণ-নিপুণ রাজ্যশাসনদক্ষ নূপতি ছিলেন। 

তাহার ভয়ে শক্রগণ সর্ধদ! ভীত ভাবে থাঁকিত। তিনি সুন্দর 

সুন্দর গগনস্পর্শী দেব্মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন। ধর্মকার্্যে 
বিবধ ষক্ঞানষ্ঠানে হোমানলোখিত ধুম দ্বারা আকাশ সর্বদা 
সমাচ্ছি্ন থাকিত। তিনি গুর্জর)গৌঁড়। কেরল দাক্ষিণাত্যে এমকল 
রাজাদের সাহত যুদ্ধ করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে । তিনি 

বরহ্মপুভ্র নদের তীরে ছুর্ভেগ্ প্রাচীর বেষ্টিত এক রাজধানী নির্মাণ 
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করিয়াছিলেন । রাজধানীর নাম রাখিয়াছিলেন “ছুর্জর়*) তাহার 
রাজধানীতে বহু ধনী বণিকৃ, পণ্তিত ব্যক্তি, কবি, ধর্্-প্রচাঁরক 

প্রভৃতি নিরাপদে শান্তিতে বাদ করিতেন। তাহার অধিকৃত 

ভুটানের তাত্র খনি হুইতে তিনি বহু মুল্যের তাম্র প্রাপ্ত হইয়া- 
ছিলেন বলিয়া কথিত আছে । বলা বাহুল্য সে সময়ে ভূটাঁনও 
কামরূপ রাজ্যের অস্তঃগঁত ছিল । 

রত্রপাল অনেক দিন রাজত্ব করেন। তাহার রাজত্বের ছাব্বিশ 

বৎসর কালে প্রদত্ত তাম্রফলক হইতেই রত্বপালের দীর্ঘকাল 
রাজত্বের পরিচয় পাওয়া যায় । রত্রপালের পুত্র পুরন্দরপাঁল ধাম্মিক, 
দানশীল, প্রজাবৎসল নৃপতি ছিলেন । কবি বলিয়াঁও তাহার 

খ্যাতি ছিল। পুরন্দরপাঁল ছুর্লভা নামী এক ক্ষত্রিয়-রাজকুমারীকে 

বিবাহ করিয়াছিলেন । এই ভুর্লভাদ্বেবীন গর্ভে ইন্দ্রপালের জন্ম 
হয়। পুরন্দর পাল পিত! রত্বপালের জীবিতকখীলেই পরলোক 
গমন করেন বলিয়া তৎপুত্র ইন্দ্রপাল পিতামহের সিংহাসন লাভ 

করেন । 

ইন্দ্রপাল জ্ঞানান্গরাণী এবং অধ্যয়নশীল ছিলেন । বুদ্ধ-বিগ্রহ 
ভালবাসিতেন না । তাহার শাসন সময়ে বাঁজাঁলাদেশের সেনবংশীয় 

বৃপতি বিজয়সেন কামরূপ রাজ্য আক্রমণ করিয়া নিজ শাঁসনভূক্ত 
করিয়াছিলেন । 

খুব সম্ভব নবম হইতে দশম শতাব্দী পধ্যন্ত পালরাজার৷ 

বাঙ্গাল। দেশে রাঁজত্ব করিয়াছিলেন । এই সময়ে কামরূপেও পাল 
শ্বাসনকর্ভতাদের কথ! শ্রুত হওয়া! যায় । 

এইরূপ অনুমান হয় যে পাল রাঁজাগণ কামরূপ জয় করিয়াছিলেন । 

. একটা ভার ফলক হইতে জান! যায় যে কুমারপাঁল নাঁমক পালবংশীয় 



মুহম্মদ বক্তিয়াঁ- 
রের আসাম 
আক্রমণ 

২২ অআখজতস উত্স 

একজন নৃপতি গৌহাটির নিকট একখণ্ড ভূমি কোন ব্যক্তিকে দান 
করিয়াছিলেন । আরও জানা যায় যে প্রাগ্জ্যোঁতিষের করছ 

নূপতি তিষ্যদেব কুমারপাঁলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছিলেন । 

কুমারপাঁল সেই বিদ্রোহ দমন করিবার জন্ত ব্রাহ্মণ মন্ত্রী বৈদ্যদেবকে 
প্রেরণ করিয়াছিলেন। বৈদ্যাদেধ তিষ্যদেবকে পরাজিত ও নিহত 

করিয়া কামরূপ রাজ্যের সিংহাসনে বসিলেন। বৈদ্ধদেব নিজকে 

মহারাঁজাধিরাঁজ উপাধি-ভূষণে ভূষিত করিয়াছিলেন। পণ্ডিতের 

অনুমান করেন যে বৈদ্যদেব দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত 

-কামরূপের সিংহাসনে অধিরুড্ু ছিলেন। বৈগ্ভদেবের প্রদত্ত 

তাম্রশাসনের তারিখ ১১৪২ শ্রীষ্টাবব। 
১১৯৮ শ্রীঃ্টানে মুহম্মদ বক্তিয়ার দিল্লীর সরাট্ কুতুবন্দীনের সেনা- 

পতি করতোয়! নদী পার হইয়া কামরূপ আক্রমণ করেন । একজন 

মেচ. সর্দার তাহার এই আঁসাম-অভিধাঁনে তাঁহাকে সাহায্য করিয়া 

ছিল। কোচ ,॥ মেচ) খাঁরু প্রভৃতি নানাজতিয় লোকের বাসস্থানের 
মধ্যদিয়! নদীর তীরে তীরে তাহাকে ক্রমাগত দশদিন পথচলিতে 

হইয়াছিল। কথিত আছে যে উনত্রিশটি প্রস্তর নির্মিত খিলান 
দ্বারা গঠিত এক সেতু পার হইয়া তাহার আপামের পার্বত্য- 
প্রদেশে প্রবেশ করিতে হইয়াছিল। উঁচু পাহাড়-পর্বত ও বন 

_ জঙ্গল উত্তীর্ণ হইয়া ষোলদিনের দিন বক্তিয়াঁর এক স্ুবিস্তীর্ণ সমতল 

ভূমিতে আসিয়াছিলেন। সেখানে বহু জনাঁকীর্ণ পল্লী অবস্থিত ছিল। 

বক্তিয়ার গ্রামবাসীদের প্রতি অত্যাচার ও তাঁহাদের ধন-সম্পত্তি লুণ্ঠন 
করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই ।_-এ সময়ে একদল মঙ্গোলীয় সৈন্ত 
তাহার গতি প্রতিরোধ করে। বক্তিরার নিরুপায় হইয়া পড়িলেন। 
ফিরিবার পথে আসিয়া! দেখিলেন যে পূর্বের ধেই সেতুটি কামরূপের 
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রাজ। ধ্বংস করিয়! ফেলিয়াছেন। এবং তাহাকে আক্রমণ করিবার 

জন্য প্রচুর সৈন্ঠ-সামস্ত লইয়! উপস্থিত-হইয়াছেন। নিরুপার 
হইয়া বক্তিয়ার এক মন্দির মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তাহার 

বহু দৈন্ত করতোয়া নদী পার হইবার সময় সম্তরণকালে ডুবিয়া 
মরিল। বক্ভিয়ার সামান্য কয়েকজন অশ্বারোহী সৈম্ত লইয়া 

কোনরূপে নদী পার হইয়াছিলেন। মেচ.দের সাহায্যে শেষটা 
কোঁনরূপে দ্রিনাজপুর জেলার অন্তর্গত দেবকোটে যাইয়া! পৌছিতে 
পারিয়াছিলেন। 

মুহম্মদ বক্তিয়ারের পর থিয়াস্উন্-দীন নামক বঙ্গের এক 

শাসনকর্তা ১২২৭ খ্রীঃ অঃ ব্রন্ধপুক্র নদ উত্তীর্ণ হইয়া! সদিয়া পর্য্য্ত 
ষাইয়া পৌছিয়াঁছিলেন। কাঁমরূপবাঁসীর তাঁহার সহিত বেশ 
বিক্রমের সহিত যুদ্ধ করিয়! তীহাঁকে হ্টাইয়া দিয়াছিল। ঘিয়াস্ ও 
নিশ্চিন্ত মনে আঁসাঁম-অভিযানে মন দিতে পারেন নাই, কেননা 

ঘিয়াঁস্-উস্-দীন্ ঠিক্ সেই সময়ে দিল্লীর সম্রাট আলতামসের জ্যেষ্ঠ 
পুত্র নাসিরুদ্দীন তাহার অনুপস্থিতিতে রাঁজধানী গৌড় অধিকার 
করিরাছিলেন। ১২৫৭ খ্রীঃ অঃ পুনরায় বাঙ্কালার শাসনকর্তা 

ইত্ক্তিয়ার উদ্দীন্ উজ্বক্ তুঘ্বিল খ। আসাম আক্রমণ করেন। 
প্রথমটায় তিনি বেশ সফলকাম হইয়াছিলেন। বিজয়-চিহ্ন স্বরূপ 

একটা মন্জিদ্ ও নির্মাণ করিয়াছিলেন । কিস্তু বর্ধার জল-প্লীবনে 
বাধ্য হুইয়! তাহাকে সৈন্য সহ পর্বতে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিতে 

হইয়াছিল। সৈন্েরা বেণীরভাঁগ মৃত্যুমুখে পতিত হইল । এদিকে 
কামরূপের রাজা তাহার পব্বতাশ্রয় হইতে নামিয়া আসিয়া! তুঘ্রিল- 
খাকে আক্রমণ করিলেন। উভয় পক্ষে যুদ্ধ হুইল। যুদ্ধে তুপ্তিল 
নিহত হইলেন। অল্প কয়েকজন সৈম্ত কোনিরপে প্রাগ লইয়া 
বাঁঙ্গালাদেশে ফিরিরা যাইতে পারিয়াছিল। 

ভুস্ত্িলর্থার 
আস।ম-অভিযাঁন 
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১৩৩৭ খ্রীষ্টাবে মুহম্মদ শাহ. আনাম জয়ের জন্ভ একলক্ষ 

সুসজ্জিত সৈন্য আসামে পাঠাইয়াছিলেন। তাহার অধিকাংশ 
সৈম্তই পরাজিত ও নিহত হইল--তাহারা কেহই আর ফিরিয়া 
আসিলেন না। মুহম্মদ দ্বিতীয়বার আসাম আক্রমণ করিলে 

মুহত্মদ শাহ, আসামের বায়ভূ'ইয়ার রাজারা মিলিত ভাবে তাঁহাকে আক্রমণ 
করিয়া পরাজিত করেন। মুহন্মদ্রশাহ যখন আসাম আক্রমণ 

করেন, সে সময়ে সুবর্ণ শ্রী ও দিশংনদীর পূর্বদিকে চুটিয়া রাজারা 
রাজত্ব করিতেন। দক্ষিণ পূর্বদিকে নান! ছোট ছোট দলে বিভক্ত 
বোঁদো জাঁতির লোকেরা ম্বাধীনভাবে বাস করিত। অনেকটা 
পশ্চিমদিকে ব্রহ্মপুত্রের বামতীরে কাচাড়ির৷ রাজ্যস্থাপন করিয়া" 

বারোভূইয়ার ছিলেন । তাহাদের রাজ্য বর্তমান নওগা জেলার অর্ধেক পর্য্যস্ত 
পরিচম[ বিস্তৃত ছিল। কাঁচারি রাঁজ্যের দক্ষিণ দিকে 'ভূ'ইয়া* নামক ক্ষত 

কষুদ্র বারোজন অধিনারকের রাজ্য ছিল। ভূ'ইয়াদের রাজ্য সকল 
সময় সময় বৃদ্ধি এবং হ্বাঁস পাইত। এই কয়েকজন রাজ! এক কথায় 
বারোভূ ইয়া নামে পরিচিত ছিলেন। বাঁরোভ ইয়া শৰের ব্যবহার 
প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যেও দেখিতে পাওয়া যায় । পূর্বববঙ্গেও বারো- 
জন ভূঁইয়া রাজা ছিলেন । আসামের এই বারো ভূ"ইয়ার সম্বন্ধে আর 
একটু কিংবদস্তীমূলক ইতিহাঁন আছে। আসামের বার ভূ'ইয়াঁর 
রাজার! আপনাদিগকে জিতারি বংশের রাজ! অরিমত্তের মন্ত্রী 

সমুদ্র, মনোহর সমুদ্রের বংশধর বলিয়। পরিচয় দেন। সমুদ্র অরিমত্তের পুর 
ও লক্মমীদেবী রত্মসিংহ রাজ্যচ্যুত হইলে সেই সিংহাসন অধিকার করেন। সমুব্দের 

রাজ্য কামরূপ হইতে লক্মীমপুর পর্য্ত্ত ব্রহ্মপুত্রের উত্তর তীরব্তা 
ভূভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সমুদ্রের পর তীহার পুভ্র মনোহর 

রাজ হন। মনোহরের পরে তাহার কন্তা, লক্মীদেবী রাজ্য লাভ 
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করেন । লক্ীদেবীর ছুই পুঞ্র জন্মগ্রহণ করে, একজনের নাম 

শাস্তন্ধ অপরের নাম সামন্ত । শাস্তন্ধ বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী হইয়াছিলেন 

এবং সামন্ত হইলেন শাক্ত । ধর্শ্বের বিভিন্নতাঁর সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের 
রাজ্য ও পৃথক হইয়া গেল। শান্তচ্ছ নওগাঁর রামপুরে যাইয়া! 
রাজধানী স্থাপন করিলেন এবং সাঁমস্ত লক্ষমীমপুরেই রহিয়া গেলেন। 
সামন্তের পুক্রগণ একে একে সিংহাসন লাভ করেন এবং বেশ 

বীরত্বের সহিত কাচাঁড়ি রাজাদের সমকক্ষ ভাঁবে স্বাধীন ভাবে 

রাজত্ব করেন। শান্তনু একজন বংশধর নওগী জেলার অন্তর্গত 

বারদোক়া নামক স্থানে বাস করেন। স্ুবিখ্যাত ধন্মসংস্কারক 

শহ্করদেব রাঁজধরের পৌত্র। রাজধরের পুত্র কুসুম্বর শঙ্করদেবের 

পিতা । ৰ 

নওগায়ের বারভূ"ইয়াদের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে অন্যরূপ 
বিব্রণও আছে । সেকালে কামতাঁপুরে ছুর্ণভনারায়ণ নামে এক 

রাজা ছিলেন, তাহার সহিত ধর্মনারায়ণ নামে এক রাজার বুদ্ধ হয়, 

ধর্দ্নারায়ণ গৌড়েশ্বর উপাধি গ্রহণ করেন। সেকালে অনেক 
ছোট ছোট রাঁজারাঁও নিজ নিজ ইচ্ছান্গুসারে এই উপাধি গ্রহণ 

করিতেন । সেকালে শ্রীহুট্ট জেলার এক অংশের নামও ছিল 

গৌড় । ধর্ম নারায়ণ কবে কোন্ সময় রাজত্ব করিয়াছিলেন সে 
কথা ভাল করিয়! জানা যাঁয় না তবে কিংবদভ্তী এইরূপ বে 
ধর্মনারায়ণ দুর্লভের নিকট সাতঘর ব্রাহ্মণ ও সাঁতঘর কাঁয়স্থ 

পরিবার পাঠাইয়! দেন । তাহাদিগকে বাড়ীঘর ও জমিজম! দিয়! 

কুর্লভ থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া! দিয়াছিলেন | এই কায়স্থদের মধ্যে 

চখ্গভীন্বক্স ছিলেন প্রধান । তাহার! পাইমাগুড়ি নামক স্থানে 

বাসস্থান নিন্মীণ করিয়াছিলেন । একটা বাঁধ নিম্াণ করিয়া এই 



ই আনাম ইতিহা 
কারস্থগণ স্থানীয় অধিবাসিগণের ক্ৃতজ্ঞতাঁভাজন হইয়াছিলেন। 

একবার ভূটিয়ারা! অতর্কিত আক্রমণ করিয়! চণ্ডীবরের পুক্রকে বন্দী 

করিয়া লইয়া যায়, চণ্ডীবর অপর ভূ ইয়াদের সাহায্যে ভূটিক্াদিগকে 

পরাজিত করির। পুভ্রকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হুইয়াছিলেন । 

অবশেষে ইহারা! নওরগাঁও জেলার বরদোঁয়া নামক স্থানে বাস 

করিতে থাকেন। চণ্ডীবরের প্রপৌভ্রই হুইতেছেন সুপ্রসিদ্ধ 
ধর্মসংক্কারক শঙ্করদেব । ইহারাও আপনাদিগকে বারভূ"ইয়া বলিয়া 
অভিহিত করেন ৷ দে বাহাই হউক এই বাঁরভূ"ইয়াদের সম্মিলিত 
শক্তির কাছে মুহম্মদ শাহ পরাজিত হইয়াছিলেন । 



তৃতীয় অধ্যায় 
শযাম্য ব্াভিক্ব০স্ণ 

পালরাজাদের পতনের পর খ্যান নামে পরিচিত আদিম 

অধিবাসীদের একজন সর্দার কামরূপ রাজ্যের রাজা হইয়াছিলেন। 

বর্তমান রঙ্গপুর জেলার কামাতাপুরে তাহার রাজধানী ছিল। 

খ্যানেরা কোন্ জাতি তাহা জানিবার কোনও উপায় নাই, তবে 
তাহারা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালাদেশের ও আদাঁমের নানাজাতির 
সহিত মিলিয়া গিয়াছিল। এই বংশের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা প্রথমে এক 

ব্রাঙ্গণের বাড়ীতে রাখালের কাঁজ করিতেন । এই ব্রাহ্মণ গণনা 
করিয়! বলিয়াছিলেন যে কালে এই খ্যান্ বালক রাঁজা হইবে। 
পালরাঁজ বংশের শেষ রাজকে সিংহাঁপনদ্যুত করিবার পক্ষে এই 
ব্রাহ্মণ বিশেষ সাহাষ্য করিফাছিলেন। ব্রাহ্মণের সাহায্যে বহু সৈস্ত 

সংগৃহীত হইল এবং দুর্বল পাঁল রাজারা তাহার হস্তে পরাজিত হুইল। 
খ্যান্ সর্দার “নীলধবজ” এই হিন্দুনাম ধারণ করিয়া কামরূপের 
রাজা হইলেন এবং তাহার পূর্বতন মনিবকে প্রধান মন্ত্রীর পদে 
নিষুক্ত করিলেন। তাঁহার রাজধানী হইল ক্াসাভ্ডাপুক্ । 
কামাতাঁপুর ধর্লা নদীর বাম তীরে অবস্থিত। কথিত আছে 

যাঁজন-কর্ধ নির্ববাহের জন্য মিথিলা হইতে বহু ব্রাঙ্গণ আনাইয়। 
বিশেষ যত্ধ সহকারে তাহাদিগকে নিজ রাজ্যে উপনিবেশিত 
করিয়াছিলেন । নীলধ্বজের এইরূপ উদ্দারতায় ও মহান্থভবতাঁয় 
মুগ্ধ হইয়া কৃতঙ্ঞ ব্রাঙ্মণগণ তাঁহাকে উচ্চশ্রেণীর শুদ্ররূপে সম্মানিত 
করিয়াছিলেন । লীলধ্বজের রাজধানী কামাতাঁপুরের পরিধি ছিল 

নয় ক্রোশ। 

নীলধ্বজ 



চক্রধধ্বজ গু 
নীলাগ্বর 

হুশেন শ! কর্তৃক 
কামরূপ বিজয় 

২৮ আজমল ই কিস 

নীলধ্বজের পরে তাহার পুর চক্রধবজ রাঁজসিংহাঁসন লাভ 

করেন। চক্রধ্বজের পরে তাহার পুত্র নীলাম্বর রাজা হইলেন। 
নীলাম্বর.এই বংশের শেষ রাঁজা। নীলাম্বর তাঁহার রাঁজ্য অনেক 

দুর পর্যন্ত বিস্তার করিয়াছিলেন । তাহার রাজ্য সীমা পূর্বদিকে 
বরনদী এবং পশ্চিমে করতোয়ার তীর পর্য্স্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। 

উত্তর পূর্বিকের .যে ভূভাঁগ মুমলমানেরা এক সময়ে অধিকাঁর 
করিয়াছিলেন নীলাম্বর দে সকলের পুনরুদ্ধার করিরাছিলেন। 

পথঘাটের উন্নতির জন্য নীলান্বর রাজ1 বিশেষ শ্রম করিয়াছিলেন । 

তিনি রাজ্য মধ্যে সুন্দর সুন্বর পথ প্রস্তত করিয়াছিলেন! নীলাম্বর 

ঘোঁড়াঘাটের হূর্গ নির্মাণ করেন। কোচবিহার, হ্ঈপুর এবং 

বগুড়া জেলার মধ্যে তাহার নিন্সিত পথের চিহ্ন এখনও বিদ্বমান 

আছে। 

নীলাম্বর রাজার পতন সম্বন্ধে অনেক কিংবদন্তী প্রচলিত 

আছে। কথিত আছে যে নীলাম্বরের পুক্র বিবিধ অসদাচরণে 

প্রবৃত্ত হন, ইহাতে তিনি নিরতিশয় কুদ্ধ হুইয়৷ ব্রাহ্মণ মন্ত্রীদের 

প্রতি যাঁরপর নাই নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছিলেন ; মন্ত্রিগণ 

পলায়ন করিয়া বের গৌড় নগরে যাইয়া! নবাবের আশ্রয় গ্রহণ 

করেন। এই সময়ে হুশেন শ! বাঙ্গালার নবাব ছিলেন। ব্রাহ্মণ 

মন্ত্রীর! হুশেন শীকে কামরূপ আক্রমণ করিবায় জন্ত উত্তেজিত ও 

উৎপাহিত করিতে আরস্ত করিলেন। হশেন শা কামরূপ আক্রমণ 

করিলেন। নীলাস্বর ও অসাধারণ বীরত্বের সাহত তাহার আক্রমণ 

প্রতিরোধ করিতে লাগিলেন। বহু বৎরব্যাপী অবরোধের পর 

হশেন সাঁ ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে কামরূপ অধিকার করেন | এই 

ভাঁবে কামাতাপুব মুসলমান নবাবের হস্তগত হয়। এই সম্বন্ধে 
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একটা গল্প প্রচলিত আছে যে--নীলাম্বরের কাছে হোসেন শা 
পরাজিত হইলে হোসেন এক কৌশল অবলম্বন করিলেন, তিনি 

বলিয়া পাঠাইলেন যে তাহার স্ত্রী নীলাম্বরের রাণীর সহিভ দেখা 
করিতে চহেন। নীলাগ্বর সম্মতি দিলেন। হোঁদেন পান্ষীর মধ্যে 

অস্ত্রধারী সৈনিকগণকে পাঠাইয়। দিয়! নীলাম্বরের রাঁজপুরী অধিকার 
করেন। বিশ্বাসঘাতকের হাতে নীলাম্বর বন্দী হইলেন । 

মুসলমান এতিহাপিকেরা হুশেনশার কামরূপ বিজয়ের কথ! 

তেমন বিস্তারিত ভাবে কিছুই লেখেন নাই। হুশেনশা কামবপ 

রাজ্য শাসনের ভার তাহার এক পুভ্রের উপর অর্পণ করিয়াছিলেন। 

নবাব এই বিজয়কে ম্মরণীয় করিয়া রাখিবার জন্ত স্বীয় রাজধানী 

গৌড় বা মালদহে একটা মান্রাশ! স্থাপন করিয়াছিলেন । দেই 
মাদ্রাশার গায়ে যে খোদিত লিপি আছে €১৫০১-_-২ খ্রীঃ) তাহা 
হইতেও কামরূপ বিজয়ের কথা সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় । 

এই সময়ের পরেই বোঁধ হয় কামরূপ অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে 
বিভক্ত হইয়া পড়ে । অন্তান্ত ছোঁট ছোট রাজার মধ্যে মদন ও 

চন্দন নামে ছুই ভাই বেশ দক্ষতার সহিত রাজত্ব করিয়াছিলেন । 
এইভাঁবে কয়েক বৎসর চলিয়া গেলে,পরে কোচের বিশ্বসিংহ নামক 

এক ব্যক্তির অধীনে পরিচালিত হইয়া বরনদীর পশ্চিম তীর পর্য্যন্ত 

অধিকার করিয়! বসির়াছিল । 

মদশ ও চনাণ 



হাজো 

চনান গ মণ 

চতুর্থ অধায় 
০ক্কীচাঞি ভআন্বিশভ্য _তক্াঁভ-- 

আাঙ্কাশেকল্র কষ! 

'নীলাম্বর রাজার পতনের পর কামরূপ কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ুত্ 

রাজ্যে বিভক্ত হইয়। পড়িয়াছিল; এই সকল রাঁজ্যের একটিতে 

কুচি বা কোচারি নামে এক জাতি বাদ করিত। কালে এই 

কোচারি রাজ্যই সর্ধাপেক্ষ! প্রভাবশালী হইয়া উঠে। প্রথমতঃ 

কুচিদের পৃথক্ পুথক্ অনেক সম্প্রদায় ছিল এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের 

এক একজন দলপতি, সর্দার বা অধ্যক্ষ ছিলেন । এই সর্দারদের 

মধ্যে একজন সর্বাপেক্ষা অধিক শক্তি-সম্পন্ন হইয়! উঠিলেন। এই 
সর্দার বা অধ্যক্ষের নাম হাতে । কথিত আছে যে হাঁজোর 

হীক্লা ও জ্কীক্া! নামে ছুইটী কন্তা ছিল। হাঁজোর এই ছুই 
কন্তার হারিয়! মেচ, বা হারিয়া মণ্ডল নামক এক 'মেচ* সম্প্রদায়স্থ 

যুবকের সহিত বিবাহ হয়। হারিয়া মণ্ডল বেশ প্রতাঁপশালী ব্যক্তি 
ছিলেন, বর্তম্ণন গোয়ালপাড়া জেলার অস্তঃভূক্ত কয়েকটি বিভিন্ন 

সম্প্রদায়ের উপর হারিয়া মগুলের প্রভৃত্ব ছিল। বথাঁকালে জীরার 

চন্দন ও মদন নামে দুইটা পুত্র জন্মে। কিন্তু হীরার তখনও কোন 
পুল্র-সস্তান জন্মগ্রহণ করে নাই। এজন্য তিনি সর্বদা মনে মনে 

মহাঁদেবকে ডাকিতেন--মহাদেব ভিক্ষুক বেশে দেখ! দিয়! তাঁহাকে 

পু্রবর প্রদ্ধান করেন । হারার ও যথাসময়ে শিশুসিংহ ও বিশ্বসিগ্হ 
নামে ছুইটী পুত্র জন্মগ্রহণ_করে। 
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হাজোর পর হীরার পুত্র বিশু রাজ্যের অধিকারী হইলেন। 
বিশু পরাক্রমশালী হৃপতি ছিলেন। প্রথমে রংপুর এবং ক্রমশঃ 
পুর্ব্বে বড় নদী ও পশ্চিমে করতোয়া! পর্যন্ত সমস্ত ভূভাগ তিনি 
অধিকার করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীহট্ট হইতে নূতন একদল ব্রাঙ্মণ 
আঁনাইয়! তাহাদিগকে “কামরূপ ব্রাহ্মণ” নামে অভিহিত ও" আঁপন 

রাঁজ্য স্থাপিত করেন। অনেক পণ্ডিত বলেন যে এই সময়েই 
তন্ত্রসমূহ লিখিত হয়। যোগিনীতন্ত্র এই দকল তন্তর মধ্যে প্রধান । 
বিশুপি"হ এই সময়ে বিশ্বসিংহ এই নাম গ্রহণ করেন। এইরূপ 
নাম পরিবর্তন করিয়া তিনি আপনাকে একজন রাজপুত বলিয়া 

পরিচিত করিতে চেষ্ট। করিয়াছিলেন । বাজ! বিশ্বসিংহ বলিতেন, 

তিনি স্বয়ং শিব হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাহার অম্প্রাদায়ও 

“রাজবংশী” বা 'রাঁজপুত+ নাম গ্রহণ করিয়াছিল। হীরার বংশধরের 
সকলেই “দেব” বাঁ প্প্রতু” নামে অভিহিত হইতেন। কিন্তু 

তাহাদের মধ্যে যিনি সিংহাসনে বসিতেন তীহার উপাধি হইত 
“নারায়ণ” | তাহাকে নারারণ নামে সম্ভষিণ করা যাইত। 

বিশ্বসিংহ হইতেই কোঁচ রাজবংশ বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে। 
বিশ্বসিংহ বাইশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে সিংহাসনে আরোহণ করেন। 
তাহার ভাই শিশু রায়কত অর্থাৎ সর্বপ্রধান মন্ত্রী হইয়া তাহার 

শিরে রাজচ্ছত্র ধারণ করিয়াছিলেন । কিন্তু রাঁজা হইবার পর 
ভূ ইয়াদিগকে পরাজিত করেন এবং বিজ নী, বিছ্বাগ্রাম ও বিজয়পুর 
অধিকার করেন। শিশুসিংহ বৈকুগঠপুরে সুন্দর বাড়ীঘর নির্ম্থীণ 
করিয়! তথায় বাস করিতে থাকেন এবং তথায় রাজত্ব করিতে 

থাকেন। জলপাইগুড়ি রাজবংশের তিনিই প্রথম প্রতিষ্ঠাতা । 
এদিকে ব্রাঙ্মণরাঁও বিশ্বসিংহকে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত করিতে 

বিশবনিংহ 



বিশ্বদিংহের 
হিন্দুধর্শে দীক্ষা 

রাজ্যের বিধি 
ব্যবস্থ। 

৩২ আখংন ঘি ইজিক্বামস 

যত্ববান হইলেন, তাহার! প্রচার করিলেন যে পরশুরামের ভয়ে যে 
সকল ক্ষত্রিয়ের উপবীত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, বিশ্বদিংহের 

পূর্ব পুরুষেরা তাঁহাদেরই একজন | বিশ্বসিংহ সর্ধববিষয়েই দক্ষ 
নৃুপতি ছিলেন। মৈথিল ব্রাহ্মণ ও শ্রীহট্ট হইতে বৈদিক ব্রাঙ্গণ 
আনাইয়া তাহাদের উপর গুরু-পুরোহিতের ভার অর্পণ করিলেন। 

নিজে হিন্দু-ধর্মে দীক্ষিত হইলেন। শিব-ছুর্গীর উপাঁসনায় মনো- 
নিবেশ করিলেন। তিনি কামাখ্যাদেবীর মন্দিরগুলি পুনরায় 
নির্মাণ করাইলেন এবং বিষ্ণু উপাসক ও পুরোহিতদিগকে বহুমূল্য 
উপহার প্রদান করিলেন। কামাখ্যাদেবীর পুজার জন্য কাঁণী ও 
কনৌজ হইতে বহু ব্রাহ্মণ আনয়ন করিলেন । 

বিশ্বসিংহ চিক্না গ্রাম বা চিকৃনা পাহাড় পরিত্যাগ. করিয়া 

কোচবিহারের সমতলক্ষেত্রে রাজধানী স্থাপন করেন এবং একটা 
সুন্দর নগর নির্মীণ করেন । বিশ্বসিংহ মেচ.দের বিভিন্ন দলের 

কয়েকজন সর্দারকে লইয়া একটা মন্ত্রীসভা! এবং ভ্রাতা শিশুসিংহ বা 
শিবসিংহকে প্রধান মন্ত্রীর পদে বরণ করিলেন । বিশ্বসিংহই সর্ব-, 
প্রথমে লোক গণন! বা আঁদমস্মারির প্রবর্তন করেন। তাহার 

সৈন্ত সামন্ত লৌকসমূহের অভাব ছিল না। হাতী, ঘোড়া, গাধা) 
মহিষ এবং উটের সংখ্যাও তাহার কম ছিল না। বিশ্বসিংহ 

বহুবিবাহ করিয়াছিলেন। তাহার আঠারটা পুত্র ছিল। মল্লদেব, 
শুরুধবৃজ, জয়সিংহ ও গ্ৌঁসাই কমল তাহাদের মধ্যে প্রধান 
ছিলেন। 

কথিত আছে যে শান জাতির অন্তনিবি্ট আহম জাতির 

সহিত বিশ্বসিংহের সংঘর্ষ হইয়াছিল।_-ফল কি হইয়াছিল তাহা 
ভাঁলরূপ জানা যায় না। বিশ্বসিংহ আহমদিগের রাঁজধানী 
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আক্রমণ করিতে যাইয়া ব্যর্থ হইয়াছিলেন। আহম জাতির 
ইতিহাসে আছে যে বিশ্বসিংহ একবার বন্ধুভাবে আহমদের রাজার 

সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন এই মাত্র । 
১৫৪০ খ্রীঃ অঃ বিশ্বসিংহের মৃত্যু হয়। বিশ্বসিংহের মৃত্যুর পর 

তাহার তৃতীয় পুত্র নরপিংহ রাজ] হইলেন। বিশ্বসিংহের মৃত্যুকালে 
তাহার জ্যেষ্ঠ পুক্রত্বয় মল্লদেব ও শুরুধবজ ছুই ভাই কাণীতে ছিলেন। 
সেখানে তাহার! একজন শান্সজ্ঞ পণ্ডিতের নিকট বিদ্যাশিক্ষার্থ 

প্রেরিত হইয়াছিলেন। শুরুধবজ ও মল্লদেব পিতার মৃত্যু-সংবাঁদ 

পাইবামাত্র তাঁড়াতাড়ি দেশে ফিরিয়া আসিলেন এবং নরসিংহকে 
যুদ্ধে পরাজিত করিয়া রাজ্য হইতে বহিষ্কত করিয়া দিলেন । 

নরসিংহ মোরাঙ্গ নামক স্থানে পলায়ন করিলেন । মোরাঙ্গের রাজা 

নরসিংহকে শুর্ুধবজ ও মল্লদেবের হাতে সমর্পণ করিতে অস্বীকার 

করায় পুনরায় তাহারা মোরাঙ্গের দিকে অগ্রসর হইলেন। নরসিংহ 
প্রথমে নেপাল পরে কাশ্মীর পলায়ন করিলেন। পরিশেষে 

কি হইল তাহা ভাল করিয়া! জান! যাঁর না--েহ কেহ বলেন যে 
তিনি ভুটানের শাসনকর্তা হইয়াছিলেন। 

নরসিংহকে রাজ্য হইতে এইভাবে বহিষ্কত করিয়া দিবার পর 

মল্লদেব “নরনারা়ণ” নাম ধারণপূর্বক সিংহাসনে বসিলেন। 
শুরুধবজ রাজ্যের প্রধান সেনাপতি হইলেন । নরনারারণ বিদ্যান্গ- 

রাগী এবং বিষ্ভান্থুশীলনে উৎসাহ দিতেন। তীহার যত্বে ভাগবত, 

মহাভারত এবং অন্যান্ত গ্রন্থ অনূদিত হইয়াছিল। তিনি কামাখ্যার 
মন্দির নির্মাণ করেন। শুক্ুধবজ অত্যন্ত সাহসী ও বীরপুরুষ 

ছিলেন--সেনাপতির পদ পাইয়া তিনি সর্ধত্র যুদ্ধ করিতে আরম্ত 

করিলেন। শুক্লধবজ বহুবার আহমদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন 
৩ 

বিশ্বসিংহ 'ও 

আহম জ।তি 

নরনিংহ 

নরনারার়ণ 



আহোম কাছাড়ি 
মণিপুর, খৈরাম 
প্রভ্াতির পরাজয় 

৩৪ অঠসণের ইতিহাস 

এবং রাজ্যের পয় রাঁজ্য জয় করিয়াছিলেন'। সর্বত্র তাহার এইরূপ 
দ্রুতগতির অন্ত সকলে তাহার নাম দিয়াছিল:_চিলাগি অর্থাৎ 

চিলের রাজা । ১৫৪৬ খুষ্ঠাৰে আহমগণ সল! নামক স্থানে 

সপ্ূর্ণরূপে পরাজিত হন। তীঁহার সময় কোচবিহার হইতে উত্তর 

লক্ষমীমপুর পর্যযস্ত ৩৫০ মাইলদীর্ঘ পথ গ্রস্ত হইয়াছিল। এই রাস্তার 
দুইদিকে বৃক্ষ রোপিত হইয়াছিল। রাঁজার ভ্রাতা “গ্ঁসাই কমল” 
এই পথ নির্মাণ কাঁধ্যের তত্বাবধান করিয়াছিলেন । এই রাস্তা 
£গোহামকামূল আলি” বা গঁসাইকমলআলি নামে পরিচিত । 
১৫৪৭ খ্রীষ্টাব্দে এই পথের নির্্মীণ কার্য শেষ হয়। নাঁরায়ণপুর 
নামক একটা ছুর্মও এই সময়ে নির্মিত হইয়াছিল। শুর্ুধ্জ্ 

অসাধারণ বীরত্ব সহকারে কাছাড়, জয়স্তিয়া। মণিপুর ও আহম- 
রাজগণকে পরাজিত করিয়া কোচবিহার রাজ্যের অন্ততৃক্তি 

করিয়াছিলেন। আহমদের রাজ! শুর্েংমুং নরনারায়ণের অধীনতা 

স্বীকার করিয়া তাহার সহিত স্বীয় কন্ঠার বিবাহ দিয়াছিলেন। 

কাছাঁড়িরা ও সহজেই নরনারায়ণের অধীনত মাঁনিয়া লইয়া- 
ছিলেন। খৈরামের রাঁজ! বীধ্যবস্ত তাহার পরাক্রম দেখিয়া 
নরনারায়ণের অধীনতা স্বীকার করিলেন এবং পনেরো হাজার 

টাঁক', নয়শত স্বর্ণমুদ্রা, পর্চাশটি ঘোড়া এবং ত্রিশটি হাঁতী প্রদান 

করেন, বেশীর ভাগ বীর্য্যবস্ত নিজ মুদ্রায়ও নরনারায়ণের নাম 
অঙ্কিত করাইয়া লইয়/ছিলেন। 

এই নকল রাজ্য জয়ের পর শুর্ুধবজ বঙ্গদেশ জয় করিবার 

সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকাধ্য হইতে পারেন নাই, বন্দী 
হইয়াছিলেন, পরে কৌশলক্রমে মুক্তি পাইয়াছিলেন। 'ব্রিপুরা” 
জয়ের জন্তও তিনি ।চেষ্ট1 করিয়াছিলেন ।--শুক্ুধবজ যখন এ সকল 
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ুদ্ধ-বিগ্রহে নিযুক্ত ছিলেন, তখন মুপলমান সম্তগণ কাঁমাখ্যা ও 
হাজোর মন্দিরাদি বিনষ্ট করিয়া! ফেলিয়াছিল। 

বিহারের শাসনকর্তা সুলেমান্ কররাণির সেনাপতি কালাপাহাড় 
১৫৬৩-_-১৫৭২ শ্রীষ্টাঝের মধ্যে কোচবিহার রাজ্য আক্রমণ করেন। 

কাঁলাপাহাড় পুর্বে জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন, পরে তিনি মুসলমান 

ধর্ম গ্রহণ করিয়া বিশেষরপে [হন্ভ-বিদ্বেষী হুইয়! উঠেন। রাজ 
নরনারায়ণ কাঁলাপাহাড়ের পরাক্রযে সন্ত্রস্ত হইয়। তাঁহার সহিত 

সন্ধি করেন। কালাপাহ্াড় কাযাখ্যাদেবীর মন্দির ভগ্ন এবং 

পীঠস্থানবন্তী সুন্দর সুন্দর অন্যান্ত দেবমূর্ভিগুলি গদাঘাতে বিরত 
করিয়া চলিয়া! গিম়্াছিলেন। বার বৎসর কাল প্রচুর অর্থ ব্যয় 
করি! নরনারায়ণ এই সকল ভগ্ন মন্দিরের সংস্কার করিয়াছিলেন। 

কামাখ্যা মন্দিরের বর্তমাঁন ( চলন্ত।) মুর্তি (যাহ! সাধারণতঃ 

নাড়াচাড়া করা যায) মহারাঁজ। নরনারাঁয়ণ কর্তৃক নির্মিত । বর্তমান 

কাঁমাখ্যামন্দিরের বহির্ভাগেই মহারাজ নরনারাযণ এবং তাহার 
ভ্রাতা শুরুধ্বজের প্রস্তর-খোদিত সুন্দর প্রতিমূর্তি দুইটা অগ্ভাপি 
বর্তমান আছে। কথিত আছে এই মন্দির প্রতিষ্ঠাকালে ১৪০টি 
নরবলি প্রদত্ত হইয়াছিল । 

সেখানে একটী খোঁধিত লিপি আছে, তাহাতে নিয়লিখিত রূপ 

লিখিত রাঁছয়াছে 1-_যল্লদেব ( নরনারায়ণ ) নৃপতি দয়! দাক্ষিণ্যে 

যিনি অতুলনীয়, ধনুবিগ্ভায় যিনি অর্জুনের স্তাঁয় দক্ষ) দানে যিনি 
কর্ণ ও দধীচির স্তায় মহৎ।-সকল গুণের সাগর যিনি--সকল 

শান্তে পারগ ধিনি, চরিত্রে যিনি অসাধারণ, সৌন্দ্যে ধিনি কন্দর্প, 
পেই মল্লদেব কাঁমাখ্যাদেবীর একজন ভক্ত। তাহার ভ্রাতা 
গুরুদেব ( গুরুধবজ ) ১৪৮৭শকে (১৫৬৫ শ্রীষ্টাব্ে ) এই ছর্গীদেবীর 
মন্দির নীলাচপর্বতে নির্মাণ করেন । 

কালাপাহাড়ের 
কেচবিহীর ও 

কামরূপ 

গাত্রমণ 



রঘুদেব 
নারায়ণ 

রি আনারস ইতিভান 
চিলারায়ের ( শুরুধবজ ) মৃত্যু হইলে পর তাহার পুত্র রখুদেব 

নারায়ণের সহিত নরনারায়ণের কলহ' উপস্থিত হয়। ইহার 
একটু কারণ আছে। শুক্রধ্বজের মৃত্যুর পর নরনারায়ণ অপুভ্রক 
থাকায় শুরুধবজের পুভ্র রঘুদেব শারায়ণকে পোষ্পুত্র গ্রহণ 

করেন; কিন্তু পোষ পুত্র গ্রহণের কিছুদিন পরে তাহার একটা 
পুত্র হয়। রঘুদেব ভাবিলেন ভবিষ্যতে তীঁহার বাজ্যপ্রাপ্তির বিশ্ব 
ঘটিবে এজন্য তিনি নিরাশ হইয়া গোপনে বিদ্রোহাচরণে প্রবৃকত 

হইলেন। নরনারায়ণ এই বিষয় জানিতে পারিলে রঘুদেব পলাইয়া! 
বাইয়! পুর্বাঞ্চলের শক্রগণের সহিত মিলিত হইলেন এবং তাহাদের 
সৈম্ঠ লইয়! জ্যেষ্ঠতাতের রাজ্য আক্রমণার্থ আসিলেন । নরনারাঁয়ণ 
ও স্বীয় সৈম্ত সামন্ত সহ অগ্রসর হুইলেন। রঘুদেব ভীত হইয়া 
পলায়ন করিলেন। নরনারারণ ইহাতে আক্ষেপ করিয়া 

বলিলেন £--“আমি রঘুকে রাঁজ্য দিবার জন্যই আনিয়াছিলাম, 
কিন্তু তাহাও হইল না, অতএব এই নদীই উভয়ের রাজ্য সীমা! 
হউক।” রঘুদেবের রাজ্য সীমা--পশ্চিমে স্বর্ণকোঁষী ও পুর্বে 
দিক্রাই আর নরনারায়ণের' রাজ্যের সীম।-_পূর্বে দ্বর্ণকোষী ও 

পশ্চিমে করতোয়া। রঘুদেব গোয়ালপাড়া জেলার জোয়ার 

পরগণার মধ্যে আধুনিক গৌরীপুর নগরের দশ মাইল দূরে গদাধর 
নদীর ভীরে নগর. স্থাপন করেন । নরনারায়ণের নিজের টাকশালও 
ছিল.। ১১৭৭ সকে (১৫৫৫ গ্রীষ্টাবে ) মুদ্রিত তাহার নামাঙ্কিত 
মুদ্রা এখনও পাঁওয়া যাঁয়। নরনারায়ণের রাজত্ব কাঁলেই রালফ. 
ফিচ. (0২211) 71000) নামক একজন বিখ্যাত ইংরেজ পর্য্যাটক 
তীহার রাজ্য মধ্যে গিয়াছিলেন। রাঁলফ, ফিচ, বলেন--”আমি 

বাঙ্গালা দেশ হইতে কোচ রাজ্যে যাই। রাজা ছিলেন হিন্দু 
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তাঁর রাজ্য বেশ বড়। বাশ ও বেত এদেশে প্রচুর! এদেশে 

বগনাভিও পশম প্রচুর পাওয়া যায়। এদেশে কার্পাসের খুব চাষ 
হয়। কার্পাসের তুল! হইতে কাপড় তৈয়ারী হয়। এদেশের 
অধিবাসীরা সকলেই হিন্দু। রাজ! পশ্তদের জন্যও হাঁসপাতাল 

নিম্ীণ করিয়! দিয়াছেন | নরনারায়ণ বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি ছিলেন ।” 

রাজা নরনায়াণের সময়ে শঙ্করদেব ও মাধবদেব বহু বৈষ্ণব কবিতা 
ও স্তোত্র লিখিয়াছিলেন। পুরুষোত্তম বিগ্ভাবাগীশ একখানি 

ব্যাকরণ এবং অনস্তকান্মলি আঁসামী ভাষায় ভাঁগবত অনুবাদ 

করেন। 

নরনারায়ণ কোঁচ রাজাদের মধ্যে আদর্শ নুপতি ছিলেন । 

প্রজারা তাহাকে অত্যন্ত ভালবাঁসিত। তিনি ছাপ্লান্ন বৎসর রাজত্ব 
করিয়া ১৫৮৪ শ্রীষ্টাব্বে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুর পূর্বেই 
তাহার রাজ্য ছুই ভাগে বিভক্ত করেন। সে কথা পূর্বেই 
বলিয়াছি। পূর্বভাগ বা “কুচ হাজো” রাজ্য তাঁহার ভ্রাতুদপুতর 
রঘুদেব নারায়ণকে দেওয়া হয়।॥ পশ্চিম ভাগ বা কুচবিহার, তিনি 

আপনার পুত্র লক্মীনারায়ণের জন্য রাখিয়া যান। পরবত্তী 

কুচবিহারের রাঁজার! এই লক্ষমীনারায়ণের বংশধর । 

এ সময়ে তান্ত্রিক হিন্দুধর্ম প্রবল ভাবে কামরূপে বিস্তার লাভ 

করিয়াছিল। তন্ত্রের মত অতি জটিল ও বীভৎস । এই ধর্ম 

মতে নরব্লি ও অতি প্রশস্ত ধর্ম্ানুষ্টান। কামাধ্যাদেবীর মন্দির 

পুনঃ প্রতিষ্ঠার সময় এক শত চল্লিশটি নরমুণ্ড দিয়! দেবীর 
অর্চনা করা হইয়াছিল। সেকালে কামরূপে আই (41) ধর্মাবলম্বী 

একদল লোক ছিলেন, তাহারা নরবলির জন্য উপযুক্তরূপে 
মানুষকে খাওয়াইয়া পুষ্ট করিয়া পরিশেষে তাহাদিগকে বলি দিত। 

নরনারায়ণের 

চরিত্র 



রাজ? 

লগ্্মীনারায়ণ 

ঈশাখার সহিত 
যুদ্ধ 

৩৮ আপার. ইতিভাঁছ 

তাহাদের নাম ছিল “ভোগী'। ভোগীদিগকে বলি দিবার পূর্ব্ব সময 

পর্য্যস্ত যথেচ্ছা ব্যবহার করিতে 'দেওয়! হইত | 

সম্রাট আঁকবরের রাজত্বকালে, শত্রু কর্তৃক কোচবিহার রাজ, 

আক্রান্ত হইয়াছিল। রাজ! মানসিংহ তখন বাঙ্গালার শাসন কর্তী 

ছিলেন। লক্ষমীনারায়ণ নিরুপায় ও বিপন্ন হইয়! মাঁনসিংহের নিকট' 
যাইয়। সাহাঘ্যপ্রার্থি হইলেন। রাঁজা লক্মীনারায়ণ। অধীন 
রাঁজন্তরূপে দিল্লীর সআ্কে করদাঁনে সম্মত হইলে। তীহাকে 
সাহাধ্য দান করা হয়। এই সময় হইতেই কোচবিহার দিল্লীর 
অধীন করদ রাজ্য হইয়া পড়ে। কিন্তু আওরঙ্গজেবের মময়ে 
তদানীন্তন কুচবিহার-রাঁজ দিল্লীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়৷ উঠেন । 
মিরজুম্লা' একদল সৈন্ঠসহ কুচবিহাঁরে €প্ররিত হইয়া বিদ্রোহী 
রাজাকে পরান্ত করেন। ইহার পরে কুচবিহার রাজ্য একেবারে 

মোগল সাম্রীজ্যতুক্ত হইয়া গিয়াছিল--এ কথ! বিস্তারিত ভাকে 
পরে বলিব। রথুদেব দুর্বল নৃপতি ছিলেন? কালাপাহাড় যে 
হয়গ্রীবের মন্দির ধ্বংস করেন, রঘু তাহ! পুনর্বাার নির্মাণ করিয়া, 
দিয়াছিলেন। অনেক নরবলি ও পশুবলি দিয়! তিনি মন্দির 

নির্মাণের কায শেষ করেন। 

রঘুরায় কামরূপ ও গোয়ালপাঁড়ায় রাজত্ব করিতেছিলেন। 

বর্তমান কামরূপ ও মঙ্গলদই পর্যন্ত তাহার রাজ) বিস্তৃত ছিল। 

বর্তমান ময়মনপিংহ জেলার পুর্ব সীমা পথ্যস্ত নেকালে রঘুর রাজত্ব 

ছিল। বাক্ষালাদেশের বারভূইয়ার শ্রেষ্ঠতম ভূইয়া 

থিজিরপুরের ঈশা! কামরূপ আক্রমণ করিয়া! গোয়ালপাড়া পর্য্যস্ত 

অধিকাঁর করিয়াছিলেন। ময়মনসিংহ জেলায়. বর্তমান 

জঙ্গলবাঁড়ী নামক স্থানের ছুর্গ মধ্যে অবস্থান, করিয়া, রদু ঈশাখার 
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সৈন্তের গতি প্রতিরোধ করিতে যাইয়া অসমর্থ হইয়াছিলেন। 

রঘু কোনরূপে হুর্গের অভ্যস্তরস্থ একটা ন্ুড়ঙ্গ পথে পলায়ন করিতে 

পারিয়াছিলেন। ঈশাখ! এইবারে সমুদয় কোচ রাজ্য অধিকার 
করেন। রাঙামাটি হইতে গোয়ালপাড়া পর্যন্ত সমগ্র ভূখণ্ড 
ঈশাখার করতলগত হইয়াছিল। মুসলমান এতিহাসিকেরা 
কেবল মাত্র এই যুদ্ধের কথা উল্লেখ করিয়াছেন । রঘুদেব ১৫৮৩ 
খ্রীষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন । 

পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে যোঁড়শ শতাব্দী এই সময়টা কামরূপে 
তন্ত্রোক্ত হিন্দু বিশেষ ভাবে আপনার প্রভৃত্ব বিস্তার করিয়া- 

ছিল। পশু-হত্যা ও নরবলি প্রভৃতির আড়ম্বরে মন্দিরগুলি পূর্ণ 

হইয়। গিয়াছিল। এই সময়ে স্পহ্রদ্ে নামক একজন 
কায়স্থ বৈষ্ণবধর্ম্ের প্রবর্তন করেন। শঙ্করদেব বতদ্রোব নামক 

গ্রামে ১৪৪৯ শ্রীষ্টাবে জন্মগ্রহণ করেন। বতদ্রোব নওগা! জেলায় 

অবস্থিত। শঙ্করদেব প্রচার করেন যে আড়ম্বর পূর্ণ জীব বলি দিয়া 
দেবতার পূজ! কিছুই নহে,_-এঁকাস্তিক বিশ্বাস এবং উপাসনাই 
হইতেছে ধর্মের মূল মন্ত্র। পর্্ম প্রচারের জন্য তিনি প্রথম আহোম 
রাজ্যে গমন করেন । সেখানে ব্রাহ্মণদের প্রাধা্ঠ বশতঃ তাহাকে 

নির্যাতিত হইয়৷ ফিরিয়া আসিতে হইয়াছিল। অবশেষে তিনি 
মহারাজা নরনারায়ণের শরাস্তিপুর্ণ রাজত্বে বড়পেটা নামক স্থানে 

আসিয়৷ ধর্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন। কথিত আছে যে মহারাজা 

নরনারাঁয়ণ পর্য্যস্ত বহুবার শঙ্করদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ধর্ম 

সম্বন্ধে আলোচন। করিয়াছেন। বড়পেটাতে ধর্মালৌচনার জন্য 

একটা ছত্র স্থাপিত হইল । একে একে বহুলোক আসিয়া এই শাস্তি- 
পুর্ণ ধর্ম মত গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন । এমন কি অনেক 

শহ্করদেব ও 

বৈষ্ণব্ধন্ম 
(১৪৪৯---১৫৬৯) 



সাধবদেব 

ব্বাজাপরীক্ষিত 

৪৪ আনামের. ইউতিভাক 

্রাহ্মণ গৌঁসাইরাও এই নূতন ধর্ম গ্রহণ করেন। এইরূপ কিংবদস্তী 
প্রচলিত আছে যে শঙ্করদেবের ত্রাতুঙ্পুত্রী কমলাপ্রিয়ার সহিত 
নরনারায়ণের বিবাহ হইয়াছিল, আবার কেহ কেহ বলেন শুরুধবজ 
কমলাপ্রিয়াকে বিবাহ করেন। শঙ্করদেবের ধর্মোপদেশগুলি 

কবিতার আকারে লিখিত হইয়াছিল। ১৫৬৯ খ্রীষ্টাব্দে শঙ্করদেবের 
মৃত্যু হয়। শঙ্করদেবের খৃত্যুর পর মাঁধবদেব নামক একজন 

কায়স্থ শিষ্য তাহার উত্তরাধিকারী রূপে ধর্প্রচারে ব্রতী হইয়া- 

ছিলেন। মাঁধবদেব বড়পেটায় বাঁদ করিতেন। এই সম্প্রদায় 
স্মহ্হাপ্টু ল্রভম্ীক্জা সম্প্রদায় বলিয়! খ্যাতি লাভ করিয়াছিল । 

শঙ্করদেবের মৃত্যুর পর তাহার ধর্মপ্রচার কাঁধ্য তেমন ভাবে অগ্রসর 

হয় নাই। ব্রাঙ্ষণ শিল্বের1 স্বতন্ত্র ভাঁবে ধর্মমত প্রচারে প্রবৃত্ত 
হইলেন । এই ব্রাহ্মনিয়! গৌসাইদের মধ্যে দেব দামোদর, হরিদেব 
এবং গোপালদেব প্রধান ছিলেন। মাঁধবদেব নিজ সম্প্রদায়ের 

মধ্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠটালাভ করিয়াছিলেন। মাধবদেব ত্যাগী পুরুষ 
ছিলেন এমন কি এদিক দিয়া তিনি সম্প্রদায়ের আদর্শ স্বরূপ হইয়া 

পড়িয়াছিলেন। কিন্তু স্বীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে কঠোরতা অনেকটা 
কমাইয়। দিয়াছিলেন। বড়পেটা এখনও মহাপুরুষীয়। সম্প্রদায়ের 
তীর্থ স্থান রূপে পরিচিত । 

রঘুদেব নারায়ণের পরে, তীহার পুর পরীক্ষিত দিংহাসনে 
আরোহণ করেন। পরীক্ষিতের সহিত নর নারায়ণের পুত্র লক্ষী- 
নারায়ণের কলহ উপস্থিত হইয়াছিল। এক সময়ে আহমের! খুব 

পরাক্রান্ত হইয়! উঠিয়াছিলেন। তাহারা কাছাঁড়িদের সহিত যুদ্ধে 

প্রবৃক্ত ছিলেন। এদিকে লক্ষমীনারায়ণ ও পরীক্ষিতের মধ্যেও 

'বিশেষ অশান্তি ও যুদ্ধ-বিগ্রহ আরম্ভ হইয়াছিল। লক্ষমীনারায়ণ ও 
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পরীক্ষিত উভয়েই আহোম রাজাদের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। 
পরীক্ষিত আহোমদের রাজা প্রতাঁপসিংহের সহিত স্বীয় কন্ঠার 

বিবাহ দিলেন আর লক্মীনারায়ণ আহোমরাঁজ বংশের এক 
কুমীরীকে বিবাহ করিলেন । এই ভাবে তাহারা আহোমদের সহিত 
মিত্রতাবন্ধন স্থাপন করিয়াছিলেন । কিন্তু আহোমের! লক্ষমীনারায়ণ 
ও পরীক্ষিতের ভিতরের এই কলহ মীমাংসার কোনরূপ সাহায্য 
করিতে পারেন নাই কেননা আহোমেরা তখন কাছাড়িদের সহিত 

যুদ্ধে বিশেষ রূপে জড়িত হইয়। পড়িয়াছিলেন । 
রাজা পরীক্ষিতের সময়ে জাহাঙ্গীর দিল্লীর সম্রাট ছিলেন। 

তখন বাঙ্গালার গভর্ণার বা শাঁসনকর্তী ইসলাম খ : ঢাকা বাঁঙ্গালার 
রাজধানী । ইস্লাম খ। একদল সৈম্ত পাঠাইয়! পরীক্ষিতের রাজ্য 

আক্রমণ করিয়াছিলেন । এই যুদ্ধে পরীক্ষিত পরাজিত ও বন্দী 
হইলেন । তিনি প্রথমে ঢাকায় বন্দী হইয়া গেলেন পরে সেখান 
হইতে দিল্লী প্রেরিত হন। সম্রাট জাহাঙ্গীরকে চারিলক্ষ টাক! 
উপটেইকন দিতে স্বীকৃত হওয়ায় পরীক্ষিত মুক্তিলাভ করেন। 

দুর্ভাগ্যবশতঃ হতভাগ্য পরীক্ষিত রাজধানীতে ফিরিবার পথে 
পীড়িত হইয়া! মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। পরীক্ষিত রাজ্য 
রক্ষার্থ বিশেষ সাহসিকতার সহিত জলপথে এবং স্থলপথে যুদ্ধ করিয়- 

ছিলেন । ধুব্ড়ীতে হুর্গে অবস্থান করিয়া! তিনি বিশেষ বিক্রমের সহিত 

মুসলমানদের গতি প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। 

পরীক্ষিতের মৃত্যুর পর তীহার রাজ্য মুসলমানের হাতে যাইরা 
পড়িল। এ সময় হইতেই কোঁচবাঁজাদের স্বাধীনত। বিলুগ্ত হইল। 

পশ্চিমভাগ মুসলমান শাসনের অধীন হয়। পুর্বভাগ আহোমেরা 
জয় করিয়! আপনাদের শাসনাধীনে রাখে। 



মকরম : 

বলিনারায়ণ 

৪২ আলাল ইাতিজণন্ক 

এদিকে লক্ষমীনারায়ণ দিল্লীশ্বরের অধীনতা স্বীকার করিয়া 
লইগেন। আকৃবরনামাঁয় লক্ষমীনারায়ণ সম্বন্ধে লিখিতে আছে যে 

তাহার ৪,০০০ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য, ২৮১০০; পদাতি, ৭০টা 

হস্তী এবং ১০৯০০ জাহাজ ছিল। তাহার রাজ্য দৈখ্যে ২০ শত 
ক্রোশ, এবং প্রস্থে কোথাও ১০০, কোথাও ৪০ ক্রোশ। পূর্ব সীম! 
ব্রহ্মপুত্র এবং উত্তর সীমা তিব্বত, দক্ষিণে ঘোড়াঘাট এবং পশ্চিমে 

ত্রিহুত পর্যান্ত বিস্তৃতছিল। ১৫৯৭ খ্রীঃ অঃ লক্্মীনারাঁণ এক 

কন্তাকে বাজ। মানসিংহের সহিত বিবাহ দেন। মানপিংহ তখন 

বাঙ্গালাদেশের শাসনকর্তা ছিলেন । মা'নসিংহ লক্ষমীনারায়ণের অর্থাৎ 

কোচবিহার রাজ্য শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্ত এক 
সময়ে একদল সৈন্যও পাঠাইয়াছিলেন। 

ব্ড়নদীর পশ্চিম তীরস্থ সমস্ত কামরূপ বাঁজ্য. মোগল সম্রাটের 
করতলগত হুইল। ১৬১৬ শ্রীষ্টাঝে মকরম খ! কামরূপের শাসন- 
কর্তা হইয়া আসিলেন। তিনি রাজধানী হাজোতে লইয়৷ গেলেন । 
অনেক বড় বড় সন্ত্রস্ত মুনলমাঁনের! এসময়ে আঁপামে উপনিবেশিত 

হন। তাহার! সরকার হইতে জমি জমা এবং লে|ক-লঙ্কর পাঁইয়া- 

ছিলেন। কোঁচেরা সুপলমানদের অধীনতাটা একেবারেই পছন্দ 

করিতেননা। তীঁহা'র। মুসলমানদের অধীনতা পাঁশ ছিন্ন করিবার 

জন্য মধ্যে মধ্যে বিদ্রোহ করিয়। মুসলমান শাসনকর্তীকে ব্যতিব্যস্ত 

করিয়! তুলিতেছিলেন। 

পরীক্ষিতের মৃত্যুর পর তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাত৷ বলিনারায়ণ 
আহোমরাজ। প্রতাপদিংহের শরণাগত হইলেন। মুসলমানেরা 
এজন্য আহোম রাঁজ্য আক্রমণ করেন কিন্তু মুসলমান সৈম্তেরা 

পরাজিত হইয়া হাজোতে ফিরিয়া আসিতত বাধ্য হইয়াছিলেন । 



আজমল ইতিজ্ঞাজস ৪৩, 

পশ্চিমে বড় নদী পর্য্যস্ত সমুদয় কোচরাজ্য আহোমদের অধিকারভূক্র 

হইল। আহোমেরা বলিনারায়ণকে তীহাদের করদ নৃপতিরূপে 
দারবঙ্ষের রাজা করিয়া দিলেন । আহোমের! তাহার নাম দিলেন 

ধর্মনারায়ণ। বহু কোচের ও নানারূপ যুদ্ধ-বিগ্রহে ও বিপ্লবে 
পরুর্ঘদস্ত হইয়া! আহোমগণের অধীনে আপিয়! বাঁস করিতে লাগিলেন । 

আহোমেরা এ সময়ে চুটিয়াদিগকেও পরাজিত করিতে পারিয়া- 
ছিলেন। চুটিয়ারা৷ আপনাদিগকে সদিয়ার নিকটবর্তী বিদর্ভের 
রাজা ভীম্মকের বংশধর বলিয়া প্রকাশ করেন । চুরিয়াদের প্রাচীন 
কথা কিংবদস্তীমুলক এবং বিবিধ অলৌকিক কাল্পনিক কাহিনীতে 
পরিপূর্ণ। বীরপাল নামক একজন চূটিয়া সর্দার এই বংশের 
প্রথম রাজা ছিলেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে সদিয়াতে 

ছটিয়াগণের রাজধানী ছিল। আহোঁমদের সহিত এই জাতির 
বরাবর বিবাদ চলিতেছিল। ছুইশত বৎসর কাঁলস্থায়ী ক্রমাগত 

কলহের পর ষোড়শ শভাবন্ীর প্রথম ভাগে আহোমগণ তীহাদিগকে 
পরাজিত করিয়৷ তাহাদের রাজ্য অধিকার করিতে পারিয়াছিলেন। 

চুটিয়াগণ তাঁহাদের পুরোহিত দেওরীদের সাহায্যে কালীপুজা 
করিত। তাহাদের কেশাইঘাতি দেবতা কীচামাংসাহারী, 
তাহাকে নরমাংদ দিয়া পুজা করিতে হইত। আহোমদের 
অধিকারের প্রথম অবস্থায়ও এই চুটিয়ারা সদিয়ায় তাম্রমন্দিরে 
নরবলি দিতেন । তিপ.রা, কাচারি। কোচ, জয়স্তিয়া এবং 

আসামের অন্ঠান্ত পার্ধত্যজাতিয় লোকেরাই সেকালে নরবলি 

দিয়া দেবতার পুজা করিত। চুটিয়ারাজারা পরবত্তী কালে 
সদিয়ার নিকটবন্তা বিদর্ত নগরে রাজধানী নির্মীণ করিয়া রাজত্ব 

করিয়াছিলেন । শা 

চুটিয়া জাতি 



পঞ্চম অধ্যায় 
আহোমরাজাদের কথা 

আহোম জাতি আসামে অনেক দিন রাজত্ব করেন । আসামের 

'খণটি সত্য ইতিহাস আহ্োমদের রাজত্বকাল হইতেই জানিতে পারা 
ঘার। আহছোমদের পুরোহিতেরা আহোম রাজাদের কথা, তাহাদের 

রাজত্বের সময়কার বিবিধঘটনা বেশ যত্র সহকারে লিখিয়াছিলেন 

তাহাঁদের এই বিবরণীর নাম প্বুরুঞ্জি* এই বুরুপ্জি 'ুলির মধ্যে বেশ 
সতর্কতার সহিত বিশ্বস্ত ভাবে আপামের ইতিহাস লেখা আছে । 

আহোমর! তাহাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানারূপ গল্প বলেন। সে 

অনেক গল্প । তাহার! আপনাদের দেবতার বংশধর বলিব! পরিচয় 

দেন। আহোমের! কামরূপে আপিবার আগে কামরূপের পূর্ব 
দিকে অবস্থিত পঙ্গ বা পাংনা নামক স্থানে থাকিতেন। 

আহেোমেরা শান জাঁতিরই অস্তনিবিষ্ট একটা সম্প্রদায় বলিয়া 
পরিচিত ॥। আঁহেোমের। তেজন্বী, সাহসী এবং স্বাধীন জাতি। 

তাঁহাদের প্রাচীন রাজ্যের নাম পঙ্গ। মোগঙ্গ বা মৌলঙজ্গ ছিল 
তাহাদের রাজধানী । ইরাবতী নদীর উচ্চ উপত্যকার এখনও 

ইহাদের এই রাজ্য বর্তমান আছে । আহোঁমেরা আপনাদ্দিগকে 
তাই (227) অর্থাৎ দেবতার বংশধর বলিয়। পরিচয় দেয়। 

১২২৮ শ্রীষ্টান্ে আহোমেরা ব্রহ্মপুত্র নদের উপত্যক! প্রদেশের 

উত্তর প্রান্তে প্রবেশ করে॥ ক্রমে তাহারা সমস্ত উপত্যকা প্রদেশ 

জয় করিয়াঃ তাহাদের নিজ নামে সমন্ড দেশের নাম নির্দেশ করে। 



অআখাতগল ই তিজ্া ৪৫ 

তাহাঁদের নাঁম অনুসারে এখন এ রাজ্যকে আসাম বা আহোম বলে। 

পঙ্গ রাজ্যের কথা পূর্বেই বলিয়াছি। পঙ্গের সিংহাসন লইয়! 
কয়েকজন আহোমদলপতির মধ্যে গোঁলযৌগ উপস্থিত হইল। যাহারা 

সিংহাসনের জগ্ত গোলমাঁলের স্থষ্টি করিতেছিলেন তাহাদের মধ্যে 
একজন ছিলেন স্ুুকাফা। স্ুকাফা গৃহবিবাদে বিশেষ স্তববিধা 

করিতে নাপারিয়। বিফল মনোরথ হ্ইয়া আপনার দলের ৯০০০ 
স্ত্রাস্ত পুরুষ, স্ত্রী ও বালকবালিকা প্রভৃতি সঙ্গীগণের সহিত কয়েক 

বৎসর কাঁল ইরাবতী ও পাঁতকাই পাহাড়ের মধ্যবর্তী ভূভাগে ঘু'রয়া 
বেড়াইয়াছিলেন। অবশেষে তীহারা এই পর্বতশ্রেণী অতিক্রম 
করিয়া ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকায় আপিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহার 
সঙ্গের লোকের! সকলেই বয়স্ক এবং বলিষ্ঠ ছিলেন। স্ুকাফার সঙ্গে 

দুইটা হাতী এবং ৩০* ঘোড়া ছিল। রাজ্য হইতে বাহির হইয়া 
প্রায় তেরে! বৎসর কাল সুকাঁফ| পাহীড়-পর্বতে থুরিয়। বেড়াইয়া- 
ছিলেন। কোথাও স্থির হইয়া! থাকিতে পারেন নাই। ব্রহ্মপুত্রের 
উপত্যকায় খন আসিয়া উপস্থিত হইলেন তখন সেখানে অনেক 

পার্ধত)জাতি বাস করিত। একে একে সকল পার্বত্য জাতি 

তাহাদের বশীভূত ও অধীন হইয়া! পড়ে । অবশেষে সুকাফ! দলবল 
লইয়! খামজাঁং নামক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হন। এসময়ে আঁশে- 

পাশের অনেক ছেটি ছোট প্রদেশ মোরাণ এবং ও বোরাহী নামক 

হুইটি স্থান পার্বত্যঙাতির অধিকারে ছিল। স্কাফা ইহাদিগকে 
পরাজিত করেন। নুকাঁফা এসকল ক্ষুদ্র রাজাদের এবং পার্বত্য 

জাতিদের পরাজিত $£করিয়াও তাহাদের মধ্যে বিশেষ বন্ধু ভাবে 

ব্যবহার করিতে লাগিলেন ৷ কোনরূপ অত্যাচার অবিচার করিলেন 

না এমনকি এমকল জাতির সহিত তাহাদের পরস্পরের বিবাহ 

সুকাফা 
(১২২৮ 

১২৬৮ 0) 



৪৬ আদমের ইতিহা' 
ইত্যাদিও চলিতে লাগিল, কাজেই কোঁন দিকে কোন গোলযোগ 
হইল ন!। ১২৬৮ খ্রীঠান্বে সুকাঁফার মৃত্যু হইল। স্ুকাফা এই 
ভাবে কামরূপের এক অংশে রাজ্যস্থাপন করেন । সুকাফা বেশ 
বিচক্ষণ ও ন্যায়পরায়ণ রাজা ছিলেন কিন্ত তিনি নাগাদিগকে দমন 
করিবার অন্ত কঠোর নির্যাতন ও নৃশংস অত্যাচার করিতেও 
ইতস্ততঃ করেন নাই। 

আহোমদের সঙ্গে চুটিয়াদের ও বেশ ষুদ্ধ-বিগ্রহ চলিয়াছিল। 
সেসময়ে চুটিয়ারা আসামে একটী স্দুঢ রাজ্য স্থাপন 
করিয়া বাস করিতেছিলেন। চুটিয়ারা সদিয়ার প্রাচীন পাল রাজবংশ 

পর * ধ্বংস করিয়া ফেলিয়াছিল। ইহারা হিন্ুধন্্র গ্রহণ করিয়াছিল এবং 
ইহাদের দলপতি শেষ পাল রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিল। 
ক্মাহৌমেরা! এবং চুটিয়ারা বহু কাল ব্রন্ধপূত্র উপত্যকা অধিকার 
করিয়াছিল। আঁহোষেরা যে সকল স্থানে শাসন করিত এখন সে 
সকল স্থানে লক্ষীপুর জেলা ও শিবসাগরের অন্তর্গত । আহোম ও 
চুটিয়াঁরা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে যুদ্ধ-বিগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছে । কিন্ত কোন 
পক্ষই শ্রককালে অধিকদিন পর্যয্ত স্বীয় ক্ষমতা চাঁলাইতে বা! ' 
আধিপত্য রক্ষা করিতে পারে নাই। অবশেষে আহোমেরা 
সর্্বতোভাবে চুটিয়াদিগকে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলে, তাহাদের রাজা 
নিহতও রাজধানী আক্রাত্ত হয়। চুটয়াগণ এই শেষ পরাজয়ের 
পর ফিরিয়া আর মাথা তুলিতে পারে নাই। এই সময় হইতেই 
সমস্ত ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায়, আহোমদিগের একাধিপত্য রাজ্য 
প্রতিষ্ঠিত হয় এবং স্থৃকাফাই প্রথম অভিযাঁনের পরিচালক ছিলেন । 

টির সুকাফার পর তীহার পুত্র স্থুতেফ! রাজ! হইলেন ! সুতেফা 
১২৬৮--১২৮৯ তেরো বৎসর কাল রাজত্ব করেন। তাহার রাজত্বকালের প্রধান 



বআখণহেল ইতিতর্প পথ 

ঘটনা শান্ বা নরজাতির সহিত যুদ্ধ-বিগ্রহ। নরেরা 
আহোমদের জ্ঞাতিভাই হইলেও তাহাদের চেয়ে শিক্ষায় ও সভ্যতায় 

উন্নত ছিল। তীহারা বৌদ্ধধন্শীবলম্বী ছিলেন, তাহাদের 
মধ্যে অনেক বড় বড় পপ্ডিত ছিলেন, এবং অনেকে জ্যোতির্ষিগ্ায় 

পারদর্শী এবং সুলেখক ছিলেন। 

নুতেফার পর তাহার পুত্র সুবিংফ! রাজ। হইলেন। তিনি বড় 
গেহেইন ও বুড়া! গোহেইনের মধ্যে সমানভাবে প্রজাদের ভাগ 
করিয়া শাসনের সুব্যবস্থা করিয়! দিয়াছিলেন। আঁহোমদের মধ্যে 

রাজার পরই গোহেইনদের প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠা ছিল। 
এইবার রাজা হইলেন সুখাংফা । এসময়ে আহোমদের রাজ্য 

দীমাও যেমন বাঁড়িয়া গিয়াছিল তেমনি তাহাদের জনসংখ্যাও 

অনেক বাড়িয়া গিয়াছিল এবং তীহারা জনবলে ও শক্তিবলে 

সর্বত্র আপনাদের প্রতৃত্ব প্রতি্ঠাপিত করিতে যাইয়৷ ক্রমাগত 
বুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। আহোমের! প্রথমটায় 
প্রতিবেণী কাঁছাড়ি কিংবা! চুটিয়াঁদের সহিত কলহ ন! করিয়া 
'কামাতার রাজার সহিত যুদ্ধ করিয়! তাহাকে বিপর্যস্ত করিয়া 

'ফেলিয়াছিলেন। উভয়পক্ষেই বহু ক্ষতি হইয়াছিল অবশেষে 
ক্কামাতার রাজা যুদ্ধে ক্লান্ত হইয়া আহোম রাজার সহিত সন্ধি 
করিয়া এক কন্তার বিবাহ দেন। 

সুখাংফা উনচল্লিশ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন । তাহার 

চার ছেলে ছিল ।॥ ইহারা কয়েক ভাই নানা গোলযোগের মধ্য 

'দিয়া রাজত্ব করেন । চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এই বংশের 
কোন উত্তরাধিকারী না থাকায় সুদাংফা নামে একজন রাজবংশীয় 

বীর এই সিংহাঁপনে প্রতিষিত হইয়াছিলেন। 

সুবিংফ। 
৯২৮১-+১২৯৩ 

হখো ফা 

১২৯৩-্৮৬৩ত৩২ 
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১৩৯৭-.১৪০৭ 

সজাংফা 

১৪০ ৭.--৮১৪২৩ 

স্থফাথফ। 
৯৪১২ ৮১৪৩৯ 

সুপেংফা. 
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৪৮ আশামের ইতিহা 

স্থদাংফাঁর বয়স যখন কেবল মাত্র পনের বতনর তখন তিনি 

রাঁজা হইলেন। বাল্যকালে তিনি এক ব্রাহ্মণের ঘরে লালিত-পালিত 

ও শিক্ষালাঁভ করেন এইজন্য তীহার নাম হইয়াছিল ব্রাহ্মণ রাজা 
তাঁহার রাজত্ব কালে আপামে ব্রাহ্মণদের প্রভাব বিস্তৃত হয়। সুদাংফা 

রাজ। হহয়া শৈশবে যে ব্রাহ্মণের কাছে শিক্ষালাভ করেন তাহাকে 

প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করেন। হিন্দু শিক্ষা সভ্যতার আলোক 
এই সময় হইতেই আহোম রাজ্যে প্রচলিত হইতে থাকে। হিন্দু 
ধর্্ানুযায়ী পুজা-পদ্ধতিও এই সময়ে প্রচলিত হয়। সুদাংফার 
রাজত্বকালের প্রধান ঘটনা তিপাস্ নামক পার্ধত্যজাতির 

বিদ্রোহ । তাহারা নূতন রাজার নূতন বিধি ব্যবস্থা মানিয়! 

লইতেছিলনা! কাজেই ভীষণ গোঁলযোগের স্ষ্টি হইল সুদাংফা 
সেই বিদ্রোহী্িগকে কৌশলে দমন করিলেন । ্ুদাংফা আহোম 
রাজ্য বেশ দৃঢ় ভাবে সংস্থাপন করিয়াছিলেন । স্ু্দাংফা বেশ সাহসী 
এবং প্রকৃত যোদ্ধ! ছিলেন, কোন কোন বুদ্ধে তিনি নিজে সৈশ্ঠদের 

অগ্রণী হইয়া যুদ্ধ করিয়াছেন । 
নুদাংফার পর একে একে সুজাংফা। সুফাখফা ও স্থসেংফ। রাজা 

হইয়াছিলেন। তাহাদের রাজত্বকালে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য 

ঘটনা! ঘটেনাই । সুসেংফাঁর সময়ে আখাম্পালের নাগাঁরা আহোমদের 

বশ্ততা স্বীকার করেন। স্ুুসেংফ1 ৪৯ ব্থসর কাল রাজত্ব করিয়া 

১৪৮৮ খুষ্টাবে পরলোক গমন করেন । তাঁহার রাজত্ব কালে দেশে, 

কৌন গোলযোগ ছিলনা, দেশে শান্তি বিরাজিত ছিল, প্রজারাও 

বেশ সুখে শাস্তিতেই দিন কাঁটাইয়াছিলেন। 
ুসেন্ফার পর তাঁহার ছেলে সুহেন্ফা রাজা হইলেন। তাং 

দলের নাঁগাদের সহিত এই সময় আহোমদের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধের 
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পরিচালক বড় গোহেইন্ এই যুদ্ধে নিহত হন। প্রথম অবস্থায় 
নাগারা আহোৌমিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেও শেষটায় 
পরাজিত হইয়া বস্তা স্বীকার করে। 

১৪৯০ খ্রীষ্টাবে কাছাঁড়িদের সহিত আহোমদের যুদ্ধ বাঁধিয়া গেল। 

দিখু নদীর তীরে দম্পুক্ নামক স্থানে আহোমের| কাছাড়িদের কাছে 
পরাজিত হইলেন। বহু আহোম সৈন্য এই যুদ্ধে নিহত হইয়াছিল । 
আহোম রাজ! বাঁধ্য হইয়া কাঁছাড়িদের সহিত সন্ধি করিলেন। 

বহু মূল্য যৌতুক, ছুইটি হস্তী এবং এক রাজকন্যার সহিত 
কাছাড়ি রাজের বিবাহ দিয়া সন্ধি স্থাপন করিতে হইয়াছিল। 

১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দে স্ুহেন্ফা গুপগ্তঘাতকের হস্তে নিহত হন। 

স্থহেন্ফার পর সুকিম্ ফা, জুহুংমুং প্রভৃতি অনেকে ১৫৩৯ নি 

পর্যন্ত রাজত্ব করেন । 

সুহুতমুং একজন খ্যাতনামা নৃপতি ছিলেন। তাহার রাজধানী 

হইল চরগুইয়াতে । রাজ হইয়া সুহুংমুং নাম লইলেন স্বর্গনারায়ণ। 
এই হিন্দু উপাধি গ্রহণ হইতেই বুঝা যাইতেছে সে সময়ে আহোম- 
রাজাদের মধ্যে কতট! হিন্দু প্রভাব প্রসার লাভ করিয়াছিল। 

সাধারণতঃ তিনি “দিঙ্গিয়ারাজ” নামে পরিচিত ছিলেন । 

কেনন। তিনি দিহিং নদীর তীরে বাকৃতা নামক স্থানে রাজধানী 
স্থাপন করিয়াছিলেন। নদীর বন্তা হইতে নিকটবর্তী জনপদ 

রক্ষা করিবার জন্য তিনি সেখানে একটা বাঁধ তৈয়ারী করিয়া 

ছিলেন। ১৫০৪ খ্রীষ্টাব্দে একদল ' নাগা বিদ্রোহ করে) বড় 

গোহেইন্ এবং বুড়া গোহেইন্ এই বিদ্রোহ দমনের জন্য প্রেরিত 
হইয়াছিলেন। নাগারা পরাজিত হইয়৷ আহোমদের প্রতৃত্ব মানিয়া 
লইল। এসমরে চুটিরা রাজা বীরনারায়ণ জলপথে প্রকাণ্ড এক 

৪ 

সফেম্হ 

১৪৯৩ 

ুম্ংমুং 
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চুটিয়াদের 
পরাজয় 

৫5 আজমের. ইভিহণ 

নৌ-বহর ও সৈন্য সামন্ত লইয়া সুহুংসুর রাজ্য আক্রমণ করিলেন। 

জলযুদ্ধে তাহারা আহোমদিগকে পরাজিত করিলেও স্থলযুদ্ধে 

তাহার! পরাজিত হইল। চু্িয়াদের বহু সৈন্ত-সামস্ত নিহত হইল, 
কাঁজেই বাধ্য হইয়া হটিয়া গেল। চুটিয়ারা আরও ছুইবার এই 
ভাবে আহোমদের আক্রমণ করিয়াছিল কিন্তু শেষটায় সম্পূর্ণ ভাবে 
পরাজিত হইলেন । এ সময়ে আহোমেরা রাজ্যের নানাস্থানে 

দুর্গ নির্মাণ করিলেন। চুটিরাগণ আহোমদের ছুর্গ আক্রমণ করেন 
কিন্ত সফলকাম হইতে ন1 পারিয়া ১৫২৩ খ্রীষ্টান্ষে বিশেষ রূপে 
পরাজিত হইয়া নিজরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া! পাহাড়ে পর্বতে ও 

বনে-জঙ্গলে পলায়ন করেন। সুনথংমুং এই ভাবে সমস্ত চুটিয়া 
রাজ্য অধিকাঁর করিয়। ফেলিলেন। এই পরাজয়ের পর 
হইতেই চির দিনের জন্য চুটিয়াদের গৌরব-গরিম! বিলুপ্ত হইয়া 
গেল। 

স্ুহেন্ফা রাজার রাজত্বকালে আহোমের! কাঁছাড়িদের কাছে 
পরাজিত হ্ইয়াছিলেন, সেই কাছাড়িদের পরাজয়ের পর 
হইতে আহোমরাঁজ সৈম্তবল বদ্ধিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । 
কাছাঁড়ি রাজও চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন না। তিনিও 
সৈন্ত সংখ্য৷ বদ্ধিত করিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তত হইলেন । ১৫২৬ 

্রীষ্টান্দে আহোমদের সহিত কাছাঁড়িদের যুদ্ধ হইল। কাছাড়িরা 
অসাধারণ বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিলেন। কাছাঁড়িরা তীর-ধন্থুক 
লইয়া বেশ সাহসের সহিত আহোঁমদের আক্রমণ গতি প্রতিরোধ 
করিয়াছিলেন। কিন্তু অবশেষে পরাজিত হইলেন। আহোমেরা 
পলায়নপর কাছাঁড়িদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাহাদিগকে একেবারে 
বিধ্বস্ত করিয়! দিয়াছিলেন। কাছাঁড়িদের প্রায় ১৭০০ সৈনিকের 
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'মৃতদেহ যুদ্ব-ক্ষেত্রে পতিত অবস্থায় থাকিয়া তাঁহাদ্দের ভীষণ 

পরাজয়ের পরিচয় দিয়াছিল। অতঃপর আহোমেরা মরঙ্গি নামক 

স্থানে একটা ছুর্গ নির্মাণ করায় কাছাড়িদের সহিত পুনরায় যুদ্ধ 
ধাঁধিয়াঁছিল, এইবার কাছাঁড়ির৷ পরাঁজিত হইয়! দিমাপুরের দিকে 

পলায়ন করে! ১৫২৭ খ্রীষ্টাব্দে চুটিয়ারা পুনরায় বিদ্রোহ 
করিয়াছিল। শীঘ্রই এই বিদ্রোহ দমন করা হয়। এই বিদ্রোহ 
দমন করিতে বাইরা দিহঙ্গিয়া গোহেইন্ তাহার প্রাণ 
হারাইয়াছিলেন। এবংসরই সর্বপ্রথম আহোমাধিপত্যে একজন 
মুদলযান সেনাপতি আসিয়া আহোম রাজ্য আক্রমণ করেন কিন্তু 

'তিনি জয়লাভ করিতে পারেন নাই । এই ঘটনার কয়েক বৎসর 

পর ১৫৩২ স্রীষ্টান্দের এপ্রিল মাদে তর্ক নামে একজন মুসলমান 
সেনাপতি আহোমরাজ্য আক্রমণ করেন । তাহার সঙ্গে ১১০০০ 

'অশ্বারোহী সৈন্, বহু গোলন্দীজ সৈন্য এবং অনেক পদাতিক সৈন্য 

ছিল। শিঙ্গিরি নামক স্থানে আহ্বোমদের একটা ছূর্গ ছিল। 
মুমলমানের৷ এই ছৃর্গের বিপরীত দিকে ছাউনি করিলেন। 
আহোমেরা তখন সল! নামক স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন, 

'আর এদিকে বর্ধাকালের বিবিধ অস্থ্বিধা দেখিয়া! মুসলমান সেনারা 

'কোলিয়াঁচরা নামক স্থানে অবস্থান করিতে লাঁগিলেন। ছুই 

তিনবার যুদ্ধে মুসলমানেরা প্রথমটা জয়লাভ করিলেও শেষটার 

জলযুদ্ধে তাহারা আহোমদের কাছে পরাজিত হুইলেন। অনেক 
সৈম্ত নিহত হইল, অবশিষ্ট--সৈন্তেরা বাঙ্গালা দেশে পলায়ন 

ফকরিল। | 
নুহ্ুংমুং অতঃপর ১৫৩৬ ্রীষ্টাব্দে নাঁগাঁগণকে সল্প রূপে 

পরাঁজিত'করেন। এদিকে কাছাড়ি রাজ! দেতশাঁং পুনরায় গে।ল- 

আহোমদের 

রাজ্য মুলমাশ 

আক্রমণ 



কাছাড়ি রাজ্যের 
পরিণাম 

কোচ রাজা ও 

মণিপুর রাঁজ্য 

৫২ আ্াকসর ইতিভখখ্ন 

যোগ আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন। রাজা [দেশীংয়ের বিরুদ্ধে 

একদল সৈম্ত প্রেরণ করিলেন এবং রাজা স্বয়ং ও ধনপ্রী নদীর 

উপত্যকা ভূমি পধ্যস্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। 
দয়াং নদীর উত্তর তীর দিয়া আহোম রাজার সৈম্ঠেরা অগ্রসর 

হইয়াছিল। কাছাড়িরা এই ভাবে উত্তর দিক দরিয়া আক্রান্ত 
হওয়ায় পলাইতে আরম্ভ করিল। দেতশাং নিরুপায় হইয়! দেয়মারি 

পাহাড়ে যাইয়া আশ্রয় লইল। কিন্তু শেষটায় যখন আহোমের! 
ধন নদীর উপত্যকা ভূমিতে আসিয়া উপস্থিত হইল তখন দেতশাং 

প্রথমে লেঙ্গুর নামক স্থানে পলায়ন করেন এবং শেষে তাহার 

রাজধানী দিমাপুরে প্রস্থান করিলেন। দেতশাঁং পলাইয়া ও রক্ষণ 

পাঁইলেন না, অবশেষে ধুত হইয়া নিহত হইলেন। এই যুদ্ধের পর 
কাছাঁড়িরা আর কোন দিন আহোমদের বিরুদ্ধে মাথ। তুলিয়া দাড়ায় 

নাই । আহোমের! ধনণ্|ী নদীর উপত্)/কায় নওগা! জেলার 
কালংনদী পর্যন্ত সমস্ত কাছাঁড়ি রাঁজ্য অধিকার করিয়া বসিলেন। 

এই যুদ্ধে আহোমের! কামান ব্যবহার করিয়াছিলেন । | 

১৫৩৭ খ্রীষ্টাব্দে কোচ. রাজ! বিশ্বসিংহ আহোম রাজার অপীঁধা- 

রণ বিক্রম দেখিয়া! তাহার সহিত মিত্রতা করিলেন এবং বহু উপটো- 
কন ইত্যাদি প্রদান করিলেন। 

মণিপুর-রাজ ও এই ভাবে আহোম রাজার সহিত সন্ধি 

করিলেন। স্থুংমুং এই ভাবে রাজ্য বিস্তার করিয়া অধিকৃত 

রাজ্যগুলিকে করদ রাজ্য রূপে গ্রহণ করিলেন । 

১৫৩৯ শ্রীষ্ঠাবে এই সুদক্ষ নৃপতি, পুত্র সক্রেনাংয়ের ষড়যন্ত্রে ও 
ঘাতকের হস্তে স্বীয় শয়ন কক্ষে নিহত হইলেন। সুহুংমুং দীর্ঘ 
বিয়াল্লিশ বৎসর কাল রাজত্ব করেন। তিনি সাহসী। উদার এবং 
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শাসনদক্ষ রাজ! ছিলেন। তাহার সময়ে আহোম রাজ্য চারিদিকে 

বিস্তৃত হইয়া পড়ে। তাহার রাজত্ব কালে একে একে চুটিয়া 
কাছাড়ি ও নাগার! আহোমদের অধীন হইয়াছিল। তিনি তুর্ববাক্ 

নামক মুসলমান আক্রধণকারীকে পরাজিত করেন। তীহার 

রাজত্ব কালে আহোম রাজত্বে শকাবাঁর প্রচলন হয় এবং ব্রাহ্মণ্য- 

ধর্মের ও বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব বিস্তৃত হয়। ন্ুহংমুং এর পর 
তৎপুক্র স্ুকরেনমাং সিংহাসনে আরোহণ করেন। মন্ত্রিগণের 

সাহায্েই তিনি পিতৃতত্যা করিয়াছিলেন। রাজা হইবার পরেই 
তিনি পুনঃ পুনঃ কাছাড় রাজ্যে গমন করিয়া সেখানকার প্রজাদের 

সর্ধ্াবিধ সুব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। এদিকে আবার ভূ ইয়ারা 
কপিলী নদীর তীরে বিদ্রোহী হইয়া উঠিলে তিনি তাহাদিগকে 

রাজধানীতে স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। তাহার রাজত্ব কালের 
প্রধান ঘটনা কোচরাজ নরনারায়ণের সহিত বিরোধ । নরনারায়ণ 

এসময়ে বিশেষ ক্ষমাতাশালী নৃপতি হইয়! উঠিয়াছিলেন। ১৫৪৬ 

্রী্টান্দে কোচরাঁজ্যের প্রধান সেনাপতি রাঁজভ্রাত! শুরুধজ বা 

'চিলারি বহু সৈন্ত-সাঁমস্ত লইয়া ব্রহ্মপুত্রের তীরে অহোমদের 
সম্মুখীন হইলেন | কোচের তীর ধনু লইয়। এমন ভাবে যুদ্ধ করিতে 
লাগিল যে তাহাদের আক্রমণে আহোম সেনাপতি বহু সৈম্ভসহ 
নিহত হইলেন । দুইবার কোচের! জয়ী হইলেন, কিন্তু তৃতীয় বার 
যুদ্ধে কোচেরা ভীষণ ভাবে পরাঁজিত হইল । এই যুদ্ধে জয় লাভ 

করিয়া সুক্লেনমাং তাহার হৃত রাজ্য পুনরায় ফিরিয়া পাইলেন। 
এই যুদ্ধ বিজয়ের আনন্দে আহোমগণ মহাঁসমাঁরোহে পখক্ষভান” যজ্ঞ 
সম্পন্ন করিলেন। 

১৫৪৮ খ্রীষ্টাব্দে এক ভীষণ ভূমিকম্প হইয়াছিল। ১৫৫২ 

সুহং মুংয়ের 
চরিত্র-চিত্র 

শুর্লেনমং 

১৫৩৯-১৫৫২ 

কোচ রাজা 

নরনারায়ণের 

মহিত কলহ 
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কোচদের নৃতন 

আক্রমণ 

* ১৫৬২ 
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্রীষ্টাবে রাজার মৃত্যু হইল। তিনি কয়েকটি পথ প্রস্তত এবং 

জলাশয় খনন করাইয়াছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম ধাতুনির্শিত' 
মুদ্রার প্রচলন করেন। 

স্ুছমুংর পরে তাহার পুত্র স্ুখেংফা রাজা হইলেন। তিনি 
খোঁড়া রাঁজা বলিয়া পরিচিত ছিলেন। একবার শিকার করিতে 

যাইয়া! একখান পা তাহার খোঁড়া হইয়! গ্রিয়াছিল, তদবধি তিনি 
খোঁড়া রাজা বলিয়া পরিচিত হন। রাজ্যের কয়েক জন তাহার, 

বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করায় গুরুতর রূপে দস্তিত হইয়াছিলেন। ১৫৬২ 

্র্টাৰধে পুনরায় কোঁচদের সঙ্গে আহোম রাজার যুদ্ধ বাঁধিয়া! গেল। 

একদল কোচ আহেম রাজ্যের একট! গ্রামে প্রবেশ করিয়া! সেই 

গ্রামধানি একেবারে ধ্বংস করিয়া ফেলিয়াছিল। কাছণড়িদের 

সঙ্গে খন আহোমদের যুদ্ব-বিগ্রহ চলিতেছিল সে সময়ে রোচেরা। 

স্থযৌগ পাইয়! তিন নামক একজন. ৫কাঁচ সেনাপতির অধীনে, 

পরিচালিত হইয়৷ ব্রহ্মপুত্র নদ ধরিয়! দিক্ষু নদীর মুখ পর্য্যস্ত যাইয়া' 
পৌছিয়াছিল। আহোমের! ভীষণ বিক্রমে কৌঁচদের এই অন্য ' 
আক্রমণের গতি প্রতিরোধ করিবার অন্ত আঁপিয়া উপস্থিত হইলেন, 

কোচের! পিছু হটিয়া চলিল, শেষটায় আহোমেরা তাহাদের কাছে 

টিয়া বাইতে লাগিলেন। পর বৎসর জানুয়ারী, মাসে শ্বয়ং চিলারি 
রাজা বহু সৈম্ত-সাঁমস্ত লইয়! উপস্থিত হইলেন! আহোমরাজ 

নিরুপায় হইয়া কামরূপের অন্তর্গত চরাইখোঁরঙ্গ নামক স্থানে 
মন্ত্রিগণের সহিত পলায়ন কয়েন। কোটসৈগ্েরা সুযোগ পাইয়া 
গ্রাম ও নগর লুণ্ঠন এবং অধিবাঁসীদিগকে নির্যাতন করিতে আর্ত 
করিল। এই যুদ্ধেজয় লাভ করিবার পর চিলারি আহোমদের 

রাজধানী গরপীওয়ে যাইয়৷ শিৰির সংস্থাপন কয়িলেন | তিন মাক 



আবহ, ইতিভহ্ন ৫৫ 

পরে আহোমদের সহিত কোচদের সন্ধি সংস্থাপিত হইল। 
কোচগণ আহোযদের অধীনতা! মাঁনিয়া লইলেন!। এইরূপ বহুবার 

যুদ্ধ-বিগ্রহ ও অশান্তির পর উভর রাজার মধ্যে বিবাহ-স্ত্রে এঁক্য 
সংস্থাপিত হইল । 

স্ুখেংফা ১৬০৩ খ্রীষ্টাব্দে এক পঞ্চাশ বৎসর কাঁল রাজত্ব করিয়। 

পরলোক গমন করেন। সিংহাঁসনে আরোহণ করিবাঁর অব্যবহিত 

পরে তাহাকে বিপন্ন করিবার জন্য বিবিধ ষড়যন্ত্র চলিয়াছিল বিজ্ত 

সবগুলি ষড়যন্ত্র সময়ে ধরা পড়িয়া যাঁওয়ায় তাহার জীবন রক্ষা 

পাইয়াছিল' স্ুুখাংফ। বহু বিবাহ করিয়াছিলেন । তিনি শিকার- 

1প্রয় ছিলেন, হাতী ধরিবার খেদার সময় নিজেই উপস্থিত হইতেন । 

রাজপ্রাসাদ নিশ্মীণ করিতেও তাহার একটা বিশেষ ঝৌঁক ছিল; 

কিন্তু এবিষয়ে তিনি ভাঁগ্যবাঁন্ ছিলেন না । শোনাপুরে যে রাজ- 

প্রাসাদ নিন্মীণ করেন তাহ! ব্রজ্জাথাতে ধবংস হইয়া যায়, সলা 

থাতাঁলি নামক স্থানের প্রাপাঁদটি অগ্রিতে দগ্ধ হয়, আর একটী 
১৫৬৭৯ শ্রীষ্টাব্দের ভূমিকম্পে ধ্বংস হইয়া! গিয়াঁছিল। তাহার রাজত্বে 
প্রজাদের অনিষ্টজনক দুইটি ভীষণ দৈবহূর্ঘটনা ঘটে একটা 
১৫৬৯ খ্রীষ্টাব্দে পঙ্গপালের ভয়ানক উৎপাত, দ্বিতীয়টি ১৫৭০ 

্রীষ্টার্ষে ভয়ানক বস্তা | 

এসময়ে শঙ্করদেব ও মাধবদেবের শিষ্ঠগণ বি বৈষ্ণবধর্মম 

প্রচার করিয়া বেড়াইয়াছিল। নানাস্থানে এসন্প্রদথায 

ত্র” প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন ॥ রাজ্যের জনসাধারণ এেমন কি 

অনেক রাজপুরুষ ও মহাপুরুষিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াছিলেন। 
আহোম রাজাদের মধ্যে আরও অনেকে বেশ কৃতিত্বের সহিত রাজত্ব 

করিয়াছিলেন, তীহাঁদের কথা পরে বলিতেছি । 



প্রতাপসিংহ্ 
১৬০৩---১৬৪১ 

বষ্ঠ অধ্যায় 
আহোম রাঁজাদের উন্নতির যুগ ও শাসন বিধি 

স্থখেংফাঁর রাজত্বকালে দ্িলীর সিংহাসনে সম্রাট আকবর 

অধিষ্ঠিত ছিলেন। স্ুখেংফা বহু হিন্দুদেবদেবীর মন্দির নির্মাণ 

করিয়াছিলেন। সে সকল মান্দরের মধ্যে মহেশ্বরের মন্দিরই 
সর্ধপ্রধান। তিনিধর্শমকর্মের জন্য ত্রাহ্ষণ যাঁজক নিয়োগ করেন 

এবং হিন্দুধন্্মরকেই রাজধর্ম্মে প্রিণত করিয়া লন। শৈব সম্প্রদায়ের 

প্রতি তাহার বিশেষ অনুগ্রহ ছিল। 

সুখেংফাঁর পর সুসেংফা বা প্রতাঁপদিংহ রাজ। হইলেন। ইহার রাজত্ব 

কালের সর্ধবপ্রধাঁন ঘটন। কাছাড়িদের সহিত বুদ্ধ। রাজা হইবার 
অব্যবহিত পরেই তিনি কাছাঁড়িরাজ্য আক্রমণ করেন। এসময়ের 

কোঁচরাঁজ্যের সেনাপতি বিদ্রোহী হওয়ায় কোচরাঁঞা পরীক্ষিত, 
আহোম রাজার শয়ণাপন্ন হইলেন । ওদিকে মুসলমানেরা! কোচরাজ্য 
আক্রমণ করিল। তখন আহোমরাজা কোচরাজোর সাহাধ্যার্থ 

ভরলী নদীর মৌহনায় মুসলমানদের সহিত যুদ্ধ করিয়া! তাহাদিগকে 
পরাজিত করেন। এই যুদ্ধ-জয়ের পর প্রতাপসিংহ বিশেষ আনন্দের 
সহিত রাঁজ্য মধ্যে প্থাক্ষভান” বজ্জ করেন । কোচরাজ পরীক্ষিত 

প্রতাপসিংহের এইরূপ সহায়তার সন্তুষ্ট হইয়া-_তাহার এক কন্তার 
সহিত প্রতাপসিংহের বিবাহ দিলেন। জামাঁতাঁকে উপঢৌকন 
স্বরূপ তেইশটি হাঁতীও পাঠাইয়াছিলেন। 

১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে কোচনৃপতি পরীক্ষিতৈর ভ্রাতা বলিনারায়ণ 
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মুনলমাঁনদের কাছে পরাজিত হইয়। প্রতাঁপসিংহের সাহায্য প্রার্থনা 
করিলেন। প্রতাপসিংহ তাহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। যুদ্ধে 

মুসলমানেরা পরাজিত হইলেন। বলিনারায়ণ আহোমদ্দের করদ 
নৃপতিরূপে গৃহীত হইলেন। তাহার উপাধি হুইল ধর্ধ্নারায়ণ। 
ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ তীরে দারঙ্গের কাছাকাছি তাহার রাজধানী 

স্থাপিত হইল। ১৬১৭ শ্রীষ্টাৰে প্রতাপসিংহ ধর্মনারায়ণ ও অন্যন্য 

সৈম্ত সামস্ত লইয়৷ হাজোরদিকে অগ্রসর হইয়ংছিলেন। অনেক 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদেশের রাজার! এই সময়ে তাহার অধীনতা স্বীকার 

করিয়া লইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে দিমারোয় রাঁজার কথা 

বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য । এখানে দিমারাঁর রাজাদের একটু 
সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বলিতেছি। এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা পাহ্ছেশ্বর 

প্রথমতঃ কাছাঁড়ি রাজার করদনূপতি ছিলেন। কাছাঁড়ি রাজার 

অত্যাচারে প্রগীড়িত হইয়া ইনি নরনারায়ণের কপাপ্রার্থা হইলেন। 

নরনারায়ণ তাহাকে জয়্তিযার প্রাস্তদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন, 

সেখানকার লোকসংখ্যা ছিল প্রায় ১৮,০০০ । পান্থেশ্বরের পুণ্র 
চক্রধবজ-নিয়মিত ভাবে কোঁচরাঁজাদিগকে কর প্রদান না করায় 

কারারুদ্ধ হন। রথুদেবনারায়ণ ইহাঁকে মুক্তি প্রদান করিয়া 

'ছিলেন। চক্রধবজের বংশধরেরা, যথাক্রমে পোয়ালসিংহ। রত্বাঁকর, 

প্রভাকর সকলেই রঘুদেবের পুত্র পরীক্ষিতকে রাজত্ব দিয়া 
আসিতেছিলেন। জয়ন্তিয়ার রাজা ধনমাণিক প্রভাঁকরকে তাহার 

বগ্ততা হ্বীকার না করিয়া কোচরাজাকে রাজন্ব দেওয়ায় কুদ্ধ 

হইয়া প্রভাঁকরকে জয়স্তিয়াপুরে বন্দী করেন। প্রভাঁকর-_ 
কাছাঁড়ি রাজার সাহায্য ভিক্ষা করিলেন। কাছাড়ি নৃপতি 

তাহাকে মুক্তি দেওয়ার জন্য ধনমাণিককে বলিয়া পাঠাইলেন, 

মুসলম।নদের 
সহিত যুদ্ধ-বিগ্রহ 

১৬৯৫ শ্রীষ্টাব্দ 



গ্রতাপনিংহ 
কতৃক মুদল- 

মানদের 

অশক্রমণ ১৬১৯ 

র্টান্দে 

৫৮ আসামের উতিভাস 

কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না! কাঁছাড়ি রাঁজা জয়স্তিয়ার 

রাঁজাকে আক্রমণ করিয়া তীহাঁকে যুদ্ধে পরাজিত করিলেন । 

প্রভাঁকরের পুত্র মঙ্গল নাঁনাদিকের এইরূপ বিপদ দেখিয়া আহোম- 
রাজার শরণপ্রার্থী হইলেন। তাহার এই ব্যবস্থাটা সবদিক দিয়াই 
বুদ্ধিমানের কাঁজ হইয়াছিল, নচেৎ তাহাকে কাছাড়ি রাজ 
ভীমবলের কবলে পড়িতে হইত। 

এই সকল বিভিন্ন রাজাদের সহিত মিলিত হইয়া! প্রতাঁপসিংহ 
মুসলমানদের নিকট হইতে পাঁঞ অধিকার করিলেন। মুসলমানেরা 
যুদ্ধে পরাজিত হইয়া! হাজোতে ফিরিয়া গেল। মুসলমান সেনাপতি. 

আবছুস্ সালাম এই পরাজয়ের কথা ঢাকার নবাবকে জানাইয় 
সাহাষ্য চাহিয়া পাঠাইলেন। ঢ|ক1 হইতে মহিউদ্দীন নামক 
একজন দৈম্তাধ্যক্ষ এক হাজার অশ্বারোহী সেনা, বহুপদাঁতি. 
সৈনিক; ছুই হাঁজার রণতরী ও বহু যুদ্ধের সুলুপ লইয়া আদিলেন। 

প্রথম অবস্থায় মুসলমানেরা জয়ী হইতেছিলেন এমন কি 
ধর্মনারায়ণের ছুর্গ পর্য্যস্ত আক্রমণ করেন, কিস্তু শেষটাঁয় মুসল- 

মানের! পরাজিত হইলেন । তাহারা দলে দলে প্রাণ পরিত্যাগ 

করিলেন! মুসলমানদের রণক্ষেত্রে পরিত্যক্ত দশটি কামান, 
পঞ্চাশটি বন্দুক এবং বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র ও ঘোড়া, গরু, মহিষ খা 

দ্রব্যাদি বহুল পরিমাণে আহোমিদের হাতে পড়িয়াছিল। এই যুদ্ধ- 

জয়ের পর ধর্ননারায়ণ এবং সীমান্ত প্রদেশের বহু প্রধান সর্দারের 

দিমীরৌয়া এবং হোজাইর রাঁজা বা সর্দারের! প্রতীপসিংহের 
আম্গগত্য ্বীকার করেন। এসময়ে কালিয়াচরের শাসনকর্তা বাঁ. 

বড় ফুকনের শঠতায় ও বিশ্বীসঘাতকতায় মুসলমানদের সহিত সন্ধি, 

সংঘটনে নানারূপ অশান্তির কারণ ঘটে । অবশেষে উভয় পক্ষে 



'আখংশাসেক ভিজা ৫৯. 

নন্ধি হইয়াছিল ।--এই সন্ধি কিন্তু বেশিদিন স্থায়ী হয় নাই। 
১৬৩৫ শ্রীষ্টাৰে পুনরায় আহোমদের সহিত মুসলমানদের যুদ্ধ 

বাধিয়৷ গেল। এই যুদ্ধের কাঁরণ এই যেস্-ইস্মাইলরথী বখন ঢাকার 
নবাব দে সমরে হরিকেশ নামক একব্যক্তি নবাবের কোপদৃষ্ট 
হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আহোমরাজাঁর শরণাপন্ন হন। নবাব 
হরিকেশকে অর্পণ করিবার জন্য অনুরোধ করেন। আহোম রাঁজা; 

নবাবকে জানাইয়! দেন যে এইবপ ব্যবহার পূর্বে মুসলমানদের 
নিকট হুইতেও পাওয়া গিয়াছে, অতএব তিনি কোনরূপেই 

হরিকেশকে প্রত্যর্পণ করিতে পারেন না। নবাব ইহাতে 

কুদ্ধ হইলেন এবং হরিকেশকে জোর করিয়। ধরিয়া লইবার জন্য 
সৈন্ত প্রেরণ করিলেন । ভরলী নদীর তীরে আবার ভীষণ রণভেরী, 
বাজিয়া উঠিল । যুদ্ধে মুসলমানের! পরাজিত হইলেন ।॥ তাহাদের 
৩৬০টি কামান; বন্দুক ও রসদ আহোমদের হস্তগত হইল । 
এইরূপ ভাঁবে পুনঃ পুনঃ পরাজিত হইয়াও মুসলমানেরা আঁহোমদের 

সহিত বিরুদ্ধাচরণ করিতে ক্ষান্ত হন নাই।--১৬৩৮ প্রীষ্টাব্ডে পর্য্যন্ত 

ঢাকার নবাব ক্রমাগত দৈম্ত সামন্ত কামান-বন্দুক যুদ্ধের সুলুপ 

নৌকা প্রচুর পরিমাণে রসদ ও অর্থ প্রেরণ করিয়াও আহোমদের 
সহিত যুদ্ধে জয়ী হইতে পারেন নাই।. অবশেষে আহোম রাজাদের 
সহিত মুদলমানদের উভয় রাজ্যের সীমা! রেখা নির্দিষ্ট করিয়! দিয়! 

সন্ধি সংস্কাপিত করিলেন। ১৬৪১ শ্রীষ্টান্ধে প্রতাপমিংহের মৃত্যু 

হইল। দীর্ঘ আটত্রিশ বৎসর কাঁল তিনি রাজত্ব করেন। 
প্রতাপসিংহ সাহসী, নিতীঁক এবং ক্ষমতাশালী নৃপতি ছিলেন । 

একদিকে যেমন মুসলমানদের সহিত, কাছাঁড়িদের সহিত এবং 

সীমান্ত প্রদেশবন্তাঁ রাজা ও সর্দীরদের সহিত প্রতিনিয়ত ঘুদ্ধ- 

মুলমী নদের 
সহিত সন্ধি 

১৬৩৫ খ্রীষ্টান্তে 

প্রত।পসিংহ্র 
মৃত্যু, ও চরিত্র 
আলে।চন! 



৬৩ অআশবকগা উজ 

বিগ্রহে লিপ্ত ছিলেন, তেমনি আবার রাজ্যের আভ্যন্তরীণ অবস্থার 

'দিকেও তাহার একান্ত আগ্রহ ও যত্র ছিল। তিনি রাঁজ্যমধ্যে 

বহু পথ প্রস্তত করেন, সেতু নির্থাণ করেন ও বাধ তৈয়ার 
করিরাছিলেন। তাহার খনিত বহু দীঘি-সরোবর এখনও বিদ্যমান 

থাকিয়া এই মহিমান্বিত নৃপতির কীর্ভি-গৌরব ঘোষণা করিতেছে । 
প্রতাপসিংহই সর্বপ্রথম প্রজাঁগণন! বা আদম-স্ুমারির প্রচলন 

করেন। কাছাঁড়ি রাজ্যের সীমান্ত প্রদেশ রক্ষা করিবার জন্য 

তিনি অভয়াপুর, দ্িহিং শবং নামড়াং হইতে বহু আহোমদ্দিগকে 
মরাঙ্গ প্রদেশে উপনিবেশিত করিয়াছিলেন । সর্ধশ্েণীর 

শিল্পীগণকে তিনি রাজ্য মধ্যে সমাদরের সহিত বসবাসের ব্যবস্থা 
করিয়া! দিয়াছিলেস। অভয়াপুর, মথুরাঁপুর প্রভৃতি নগরী নির্মাণ 
করেন। গরগাঁওয়ের বাজপ্রাসাদের চারিদিকে পরিখা খনন 
করিয়াছিলেন । মাঁঝে মাঝে আকা, নাগা, দাফলা, মিরি প্রভৃতি 
পাহাঁড়িয়া জাতির লোকেরা আসিয়। সমতলবাঁপী প্রজাদের উপর 
উৎপীড়ন করিত।-_তাহাদের এইরূপ আক্রমণ হইতে রক্ষা 
করিবার জন্ত প্রতাপসিংহু বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন ।-_ 
তাহাদের আসিবার পথে খাটি নির্মিত হইয়াছিল, কান পার্কত্য 
জাতি আহোম নুপতির রক্ষিত প্রহরীর অনুমতি ও সাহাধ্য ব্যতীত 
ঘাটি পার হইয়া জনপদে প্রবেশ করিতে পারিত না ।___বহুস্থানে 
তিনি তুর্গ নিন্মীণ করেন । দারিক। নদীর উপর একটা প্রস্তর 
সেতুও প্রস্তুত করিয়াছিলেন । তাহার সৈম্তের! যুদ্ধে তীরধন্ু এবং 
বন্দুক ব্যবহার করিত। নৌ-যুদ্ধে তাহার সৈনিকেরা বিশেষ 
দক্ষ ছিল। 

অন্তান্ত আহোম হৃপতিদের স্তার প্রতাপসিংহও «খেদা? দেখিতে 



আখদনাতসব্র উই ত্িহাশখ্ন ৬৯, 

ভাঁলবাসিতেন ।-শাঁসন-সংরক্ষণ ব্যাপারে ছিল তাহার বিশেষ, 

তীক্ষ দৃষ্টি ।--বিচাঁর বিষয়ে তাহার স্তায়পরায়ণতা ছিল সর্ধবাদী- 
সম্মত। অতি বড় উচ্চপদস্থ ব্যক্তিও এককার তাহার কো পদৃষ্টিতে 
পতিত হইলে রক্ষা থাকিত না 1: এইরূপ অনেক দৃষ্টাস্ত দেওয়া 
যাইতে পাঁরে। 

ধর্ম সম্বন্ধে 'উাহাঁর বিশেষ উদারতা ছিল । বহু দেব্মন্দির 

নির্মাণ করেন। ব্রাঙ্গণ পুরোহিত-সন্প্রদায়ের লোকেরা এসময়ে 

বেশ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ব্রাঙ্গণদের প্ররোচনায়, 

রাজা মহাপুরুষিয়া সম্প্রদায়ের বু গৌসাইকে নিধ্যাতিত করিয়া- 
ছিলেন: আহোম ভাষাই বাজভাষারূপে প্রচলিত ছিল 
তাহার রাজত্ব কালে ১৬১৮ শ্রীষ্টীবে একবার ভীষণ ভাবে, 

একটা খুব বড় রকমের গো-মড়ক দেখা দিয়াছিল | ১৬৪১ খ্রীষ্টাঝে' 

একদল পঙ্গপালশ কর্তৃক প্রচুর শশ্ত হানি ঘটে। মুসলমান 

এতিহাঁসিকের! এখুগের আহোমদের সম্বন্ধে নিশ্নলিখিতরূপে মন্তব্য 
প্রকাশ করিয়াছেন--“আহোমের! মাথার চুল কামাই ফেলে এবং 
দাড়ি ছোটি করিয়া ছাটে । জলে ও স্থলের এমন জন্ত নাই যাহার 

ংস তাহার! না খায় । সর্দার বা প্রধান ব্যক্তিরা হাতীতে ও 

ঘোড়ার চড়িয়া যাতায়াত করেন । পদাতিক সৈম্ত ব্যতীত রাজ্যে 

অপর কোনও সৈনিক সম্প্রদায় নাই। ইহাদের রণতরীগুলি 
সুগঠিত ও সুসজ্জিত । ইহারা শতক্রর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার, 

জন্য খুব তখড়াতাঁড়ি বাঁশ ও মাটিদিয়৷ দেয়াল গাঁথিয়া কেল্লা তৈয়ার 
করিতে পারে । এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যেই পরিখা নিম্্ণীণ 

করে | 

প্রতাপসিংহের মৃত্যুর পর রাজা হুইলেন তাহার জোম্ঠপুক্র 
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স্থরাম্পা। জুরাম্পা চরিব্রহীন, চঞ্চল চিত্ত এবং অযোগ্য নৃপতি 
'ছিলেন। তাহার চরিত্রহীনতাঁর জন্ত হট্টকারিতাঁর জন্ত এবং 

'বিবিধ অত্যাচারের দক্ুণ রাজ্যের সন্্ান্ত ব্যক্তিগণ তাঁহার কনিষ্ঠ 

ভ্রাতা স্ুৃতাম্পাকে রাজ্য গ্রহণের জন্য অগ্করোধ করিলেন। 

স্ৃতাম্পা বহু সৈন্ত সায়স্ত লইয়৷ রাজধানীতে আসিয়া উপস্থিত 
হইলেন। জুরাম্পা ভয়ে পলাইয়া গেলেন--এজন্ত তাহার নাঁষ 

হইল ভাগারাজ।। এইবার সুতাম্পা সিংহাসনে অভিষিক্ত 
হুইলেন। 

সুতাম্পার রাঁজত্ব কাল তেমন ঘটনা পুর্ণ নহে। তাহার রাজত্ব 

কালে পার্ধত্য দাফলাজাতির সহিত একটা গোলযোগ হইয়া 

ছিল। তিনি দাফলাদিগকে দন করেন। সুতাম্পার পর তাহার 
পুজ সুতান্ফ। প্জয়ধবদিংহ* এই হিন্দু উপাধি গ্রহণ করিয়া 
সিংহাসনে বদিলেল। এই সময় হইতে পরবর্তী সমস্ত আহোমরাজ- 
গণই আহোম ও হিন্দু উদ্ভয়বিধ নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
জয়ধবজসিংহের অভিষেক-উৎসব মহাঁপমারোহে সম্পাদিত 

হইয়াছিল। পশুর লড়াই, তোঁপ-দাগা। ত্রাহ্মণদিগকে ধনরভাি 

ও দেবোত্তর ভূমি দান করিয়া রাঁজ্য মধ্যে আনন্দের বন্ত! প্রবাহিত 
করিয়! দিয়াছিলেন। দা লা» কাছাড়ি ও গৌহাটির মুসলমান 
শাসনকর্তা সকলেই জয়ধ্বজের নিকট বিবিধ উপহার পাঠাইয়া 
আনন্দ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন । তাহার রাজত্বকালে ছুইবার নাগাদের 

বিদ্রোহ মন করিতে হইয়াছিল। নাগা ও যিকিরজাতি অধীনতাঁ 
স্বীকার করে এবং রীতিমত কর দিতে থাকে। 

১৬৫৮ শ্রীষ্টান্বে মোগল সম্রাট শাহাজাহান্ পীড়িত হইয়া! পড়ায় 

মুনলমানদিগের ধধ্যে একটা অশান্তিরও গোলযোগের সমষ্টি হয়, 
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সেই স্থযৌগে জয়ধ্বজ মুসলমানদিগকে কামরূপ হইতে তাড়াইয়। 

দিবার জন্য গৌহাটি পর্যন্ত অগ্রপর হইলেন । মুসলমান ফৌজদাঁর 
আক্রান্ত হইবার পূর্বেই নৌকাযোগে ঢাঁকা পলায়ন করিলেন। 
কামান, বন্দ্রক, ঘোঁড়া ইত্যাদি অনেক জিনিষ আহোমদের হাঁতে 

পড়িল। কোঁচরাজা প্রাণনারায়ণ এ সময়ে সুযোগ পাইয়া 
মুদলমানদের অধীনতা হইতে যুক্ত হ্ইয়াছিলেন, কিন্ত আহোম 
রাঁজাদের কাছে মাথা তুলিত সাহসী হন নাই। আহোমেরা এইরূপ 
জয়ে এতদূর উৎসাহিত হইয়! পড়িলেন বে তাহারা সমগ্র ব্রহ্গপুত্র 
উপত্যকার উপর প্রতৃত্ব করিয়া সন্থষ্ট হইলেন না, তাহার! ঢাকা 

পর্য্যস্ত অগ্রসর হইলেন । 
সম্রাট শাহজাহানের মৃত্যুর পর শাহসুজার আরাকানে পলায়নের 

পর মীরজুম্লা বখন বাঙ্গালার নবাব হইয়া আসিণেন। তখন জয়ধ্বজ 
সংবাদ পাঠাইলেন যে মোগল সাআাজ্যের অন্তভূক্ত কোন প্রদেশ 

তিনি অধিকার করিতে ইচ্ছুক নহেন, কোঁচদের হাত হইতে উহ্থা 
রক্ষা করিবার জন্যই কেবল যুদ্ধ করিয়াছিলেন ! মীরভুমলা আহোম- 
রাজের কথায় রসিদ খান নামক একজন সেনাধ্যক্ষকে পাঠাইয়া 

দিলেন। আহোমের ধুবড়ী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। 
কিন্ত শেষটায় আহোঁমদের সহিত মীরজুমলার যুদ্ধ অনিবার্ধ্য হইয়া 
উঠিল। মীরভুমলা দ্বয়ং বিপুল রণ-বাহিনী লইয়া আসামের দিকে- 
অগ্রসর হইলেন। মীরজুমলা কোচবিহার অধিকার করিলেন । 
(কোচবিহারের রাজ] প্রাণভয়ে ভূটান পলাইয়া গেলেন। রসিদখান 

রাঙ্গামাটির কেন্পা হইতে আপিয়া তাহার সহিত যোগদান 
করিলেন । মীরজুমল! বারোহাজার অশ্বারোহী সৈম্ত এবং ভ্রিশহাজার 
পদাতিক সৈম্ত লইয়া গভীর. বন-জঙ্গল, পার্বত্য-নদ-নদী উত্তীর্ণ 

মীরজুয্লাঁর 
আস।ম- 
অভিযান 
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অধিকার 
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হইয়! বহু ক্রেশে যোগী গোৌঁফায় আসিয়! পৌছিলেন। দৈনিক চার 
পাঁচমাইলের বেশী অগ্রসর হইতে পারেন নাই। সৈম্তদের মধ্যে 
ওলাউঠা, এবং অন্তান্ত বিবিধ পীড়া আসিয়৷ উপস্থিত হইয়!ছিল। 
নানা বাধাবিপত্তির মধ্য দিয়াও মীরজুম্লা আহোম রাজধানী গড়- 
নীও অধিকার করিলেন। মুসলমানদৈনিকেরা শ্রীঘাটছর্ণ ও 
গৌহাটি দখল করিল। শিম্লাগড়ের ছুর্গ অধিকার করিবার সময় 
আহোম সৈম্তেরা! বারুদ ও গোলা নষ্ট করিয়া পলায়ন করিয়াছিল। 

জয়ধ্বজ নামরূপ পলায়ন করিলেন। আহোম রাজধনী অধিকার 

করিবার পর মীরজুম্লা! নিজ নামাক্কিত মুদ্রার প্রচলন করিলেন । 
মীরজুমলা সঙ্বল্প করিয়াছিলেন বে বর্ষাটা কাটাইয়! দিয়! পরে 
ঢাকায় ফিরিয়া যাইবেন কিন্তু বর্ষাটা কিছু আগেই আরম্ত হইয়া 
গেল। ক্রমাগত বুষ্টি বাদল চলিতে লাগিল। মুমলমান সৈনিকের 

বৃষ্টির দরুণ বিশেষ ভাবে বিপন্ন হইয়। পড়িয়াছিলেন। বৃষ্টির দরুণ 

খাগ্ দ্রব্যাদি দুর্মূল্য হইল। মীর মর্ভজা নামক একজন সৈন্যাধ্যক্ষের 
সহিত লুন্ঠিত দ্রব্যাদি সহ একদল সৈন্ত ঢাকণয় প্রেরিত হুইল। 

বৃষ্টিটা থামিয়৷ গেলে দেশে ফিরিয়া যাইবার উদ্চোঁগ করিবার সময় 
মীরজুম্লা পীড়িত হইয়া পড়িলেন। তখন আহোম রাজের সহিত 
বাধ্য হইয়া নিয়লিখিত রূপে সন্ধি হইয়া গেল। জয়ধ্বজ সিংহ 
তাহার এক কন্তাকে দিল্লীর হারেমে (রাঁজঅন্তঃপুরে ) প্রেরণ 
করিলেন। বিশহাঁজারতোলা! সোন। ইহার ছয়গুণ পরিমাণ রূপা 

এবং চল্লিশটি হাতী দিতে হইবে। এইরূপ আরও কয়েটি সর্ভ 

ছিল। এইভাবে সন্ধি শেষ করিয়া মীরভুম্লা ফিরিয়া চলিলেন। 
তিনি পান্ধী ও নৌকায় আরোহণ করিয়৷ চলিয়াছিলেন। পথিমধ্যে 
কাজলি নামক স্থানে ভয়ঙ্কর ঝড়-বৃষ্টি ও ভূমিকম্পে তাহাদিগকে 
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বিশেষ ভাবে বিপন্ন হইতে হইয়াছিল । এ স্থানে মীরজুম্লা অত্যন্ত 
পীড়িত হইক্সা পড়েন । ঢাক। পৌছিবার পুর্বে ১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দে 
৩০শে মার্চ তারিখে মীরজুম্লার পথিমধ্যেই মৃত্যু ঘটে। মীর্জুম্লা 
চলিয়া যাইবার একবৎসর পরে জয়ধবজ রাজারও ১৬৩৩ শ্রীষ্টাব্দে 

মৃত্যু হইল। এই মুসলমান-অভিযানের জন্য তাহাকে যে দারুণ 
ক্রেশ, অশান্তি ও যন্ত্রণা সহ করিতে হইয়ছিল তাহাঁতেই তাহার 

মৃত্যু ঘটে । জয়ধবজ ব্রাহ্মণদের বিশেষ অনুগত ছিলেন। তাহাঁর 
রাজত্ব কালে যুদ্ধ-বিগ্রহের দারুণ অশান্তির জন্ত জনহিতকর কোন 

কায অনুষ্ঠিত হর নাই । মীরজুম্লার এই অভিযানে তাহার সহিত 
সাহেবুদ্দীন নামক একজন লেখক সঙ্গীরূপে গিয়াছিলেন তাহার 
লিখিত বিবরণী হইতেই এই অভিযানের প্রকৃত ইতিহাস জানিতে 
পারা যায়। এই মুসলমান লেখক তৎকালীন আসামের অবস্থা 
এইবূপ বর্ণনা করিরাছেন ।--আসাম দেশটি বনজঙ্গলে ভর বিশেষ 
ভয়সম্কুল। গৌহাটি হইতে সদ্দিয়া পধ্যন্ত ইহার দৈর্ঘ্য হইবে 
ছুইশত ক্রোশ । প্রশস্ততায় গারো, মিরি। মিশ.মি, দাফ লা, নাগ! 

প্রভৃতি দেশের ভিতর দিয়া যাইতে একসপ্তাহের বেশি সময় লাগে । 
ব্রহ্মপুজের উত্তর পারের ভূমিখণ্ডের উত্তর কুল বা কোল এবং দক্ষিণ 

তীর দক্ষিণ কুল বা কোল নামে পরিচিত । কালিয়াচর হইতে 
রাজধানী গড়গাঁও পধ্যস্ত পথের ছুইধারে ফুল ও ফলের 
বাগান । আম গাছের সারি এবং বাশের ঝাড় দেখিতে পাওয়া 

যাক্স। এদেশের কৃষকেরা ক্ষেতগুলি এমন সমতল ভাবে প্রস্তত 

করে যে অদূর দিগন্তসীমা পর্যন্ত কোথাও সামান্য উচ্চতা ও 
দেখিতে পাইবে না । এদেশের জলবায়ু কোঁথাঁও বেশ ভাল কোথাও 

অত্যন্ত মন্দ, বিদেশীর পক্ষে তাহা সহকরা অসম্ভব হুইয়া পড়ে । 
৫ 
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পাহাঁড়ে ও সমতল ভূমিতে নান! জাতিয় গাছপালা দেখিতে পাওয়৷! 

যাঁয়। এদেশের ভূমি অত্যন্ত উর্বর । অতি অল্প শ্রমেই বিবিধ 
ফসল উৎপন্ন হয়। তারপর এই লেখক একে একে দেশের ধর্ম, 

সমাজ) রাঁজধানী,ও রাজপ্রাসাদ ইত্যাদির কথা বর্ণনা করিয়াছেন । 
আসামের রাজা ও অধিবানীর। যে বরাবর স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম 

করিয়াছেন সে কথাই লেখক বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন । 

জয়ধ্বজ অপুক্রক অবস্থায় পরলোক গমন করেন। তাহার 

মৃত্যুর পর তাহার একজন আত্মীয়কে রাজা করা হইল। ইনি 
উপাধি গ্রহণ করিলেন চক্রধব্জ। চত্রধ্বজের অভিষেক কালে 

্রাহ্মণদিগকে পরিতোষসহকারে ভোজন করাইয়া প্রচুর পরিমাণে 
উপচৌকন ইত্যাদি প্রদত্ত হইয়াছিল। তাহার অভিষেকে 

দরঙ্গের কৌটরাজ এবং জয়স্তিয়ার রাঁজা বিশেষ আনন্দিত 

হইয়াছিলেন। চক্রধ্বজ িংহ মুসলমানদের প্রতি শ্রদধ! হারাইয়া 
ফেলিয়াছিলেন, কেনন! মুসলমানগণ প্রতিশ্রুতি মত আহোম 

বন্দীগণকে মুক্তি দেন নাই এবং রাজ্য সীম! লইয়াঁও গোঁলমাল' 

করিতেছিলেন। গোৌহাঁটির ফৌজদাঁর রসিদ খা কর ও হৃম্তী 
চাহিয়া লোক পাঁঠাইলে চক্রধব্জ তাহাদিগকে তাড়াইয়। 

দ্রিলেন। এসময়ে নাগা, মিকির ও দাফলাঁগণ চুটিয়াদের সহিত 
মিলিত হইয়া অত্যাচার আরস্ত করিলে--আহোম রাঁজ তাহাদিগকে 

পরাজিত ও অনেককে বন্দী করিয়াছিলেন । 

১৬৬৫ শ্রীষ্টান্ে আসামের পক্ষে ভয়ানক দুর্বধসর। এ 

বৎসর অনাবুষ্টির দরুণ জলাভাঁবে ক্ষেতে ফসল জন্মিল ন] 

প্রজাগণ বু কষ্টে কূপ খনন করিয়া পানীয় জল সংগ্রহ 
করিয়াছিল। 



আসামের ইতিভ্া্স ৬৭ 

১৬৬৭ স্্রীাবে ফিরোজ খঁ, রসিদ খাঁর পর থানাদার হইয়া 
'আসেন। ফিরোজ খী--আহোম রাঁজের নিকট প্রাপ্য কর ও 

হস্তীর জন্য দাবী করিয়া! এক কড়া চিঠি লিথিলেন। চক্রধবজ-_. 
ফিরোজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। যুদ্ধে মুসলমানেরা 

পরাজিত হইলেন । গৌহাটি ও পাওয়া আহোম অধিকারে আদিল। 
কামান, বন্দুক, বন্দী এবং বহু ধন রত্ব বীঁজধানী গড়গীয়ে 
প্রেরিত হইল। শিলঘাটে একটী পুরাণো কামান আছে, সেই 
কামানের গায়ে যে খোদিত লিপি আছে তাহ! এইরূপ--প্রাঁজা 
চক্রধবজ ১৫৮৯ শকে মুসলমানদিগকে পরাজিত করিয়া এই 
কাম।নটি-প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহা হইতেই তাহার রণ-গৌরবৰ 
বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছে । দ্বিতীয় আক্রমণে ফিরোজ খা পরাজিত ও 

বন্দী হইয়া! গড়গ্ণীয়ে প্রেরিত হন। গৌহাটিতে বড় ফুকন্ প্রতিষ্ঠিত 
হুইলেন। পাও ও শ্রীঘটের দুর্গ বিশেষ ভাবে সংস্কৃত হইল। এবং 
"বিশেষ ভাবে রাজ্য শাসনের সুব্যবস্থা করা হইল। ১৬৬৭ খ্রীষ্টাবে 

ফিরোজ খাঁর এই পরাজয়ের বার্তা দিললীশ্বর আলমগীরের নিকট 
'গৌছিলে তিনি বাঁজ! রামদিংহের অধীনে বহু সৈন্য সামন্ত দিয়া 
কামরূপ জয়“করিতে পাঠাইয়া দিলেন । গৌহাটির ভূতপুর্র্ব ফৌজদার 
রসিদ খাও আসিলেন। স্থলষুদ্ধে আহোমেরা মুসলমানদের 

সহিত না পারিলেও তেজপুরের নিকট নৌ-যুদ্ধে ( জল-যুদ্ধে ) 
মুসলমানগণ পরাজিত হুইলেন। অতঃপর রামদিংহ ও চক্রধবজের 
মধ্যে সন্ধি হইল। আহোমেরাও বার বার যুদ্ধে শ্রান্ত হইয়া 
'পড়িয়াছিলেন। ইহার অল্পকাল পরে ১৬৭০ খ্রীষ্টাব্দে চক্রধবজের 
মৃত্যু হইল।--চক্রধবজ অনবরত যুদ্ধ-বিগ্রহে নিযুক্ত থাকায় 
রাজ্যের কল্যাণজনক তেমন কোনও কাঁজ করিয়া বাঁইতে 
পারেন নাই। 

ফিরোজ খা 
১৬৬৭ 



উদয়াদিত্য 
৯৬৬৭ ১৬৭৩ 

দাফল! 
বিদ্রোহ 

উদয়াদিত্যের 

মৃতু) 

৬৮ আখের উইতিভখদদ 

একটী মাত্র রাজপথ নিশ্ীণ করেন এই মাত্র। তীহার 
সময়ে একবার দেশের জমির পরিমাপ এবং লোক গণনা 

(আদম জুমারি ) হইয়াছিল। 
চক্রধ্বজের ভ্রাতা সুন্যফা উদয়াদিত্য এই হিন্দু উপাধি 

গ্রহণ করিয়া রাজা হইলেন। উদক়াদিত্য রাজা হইয়াই 
মুসলমানদের সহিত সন্ধি করিলেন। র্বামসিংহের কাছে আহোম 

রাজের এই বন্ধুত্ব কপট বলিয়া বোধ হইল কাজেই যুদ্ধের 
অন্ত প্রস্তুত হইতে লাগিলেন । একট জল যুদ্ধে রামসিংহ 
পরাঁজিত হইয়! রাঙ্গামাটিতে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন । 
গোয়ালপাঁড়ার পশ্চিম প্রান্ত পর্য্স্ত আহোম অধিকার বিস্তৃত 

হইল। এসময়ে দাফ লাগণ ও বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল। 
উদয়াদিত্যের তাহাদিগকে দমন করিতে বিশেষ বেগ পাইতে 
হইয়াছিল। বড় বড়,য়৷ দাফ.লাদিগকে দমন করিতে পাহাড়ে- 

পর্বতে ও বনে-জঙ্গলে বিশেষ ভাবে বিপন্ন হইয়া! .পড়িয়াছিলেন। 

উদয়ািত্য বাহুবলে কামরূপে মুসলমানদের প্রীধান্ত বিলুপ্ত" 
করিয়াছিলেন । গৌহাটির চারিদিকে প্রাচীর নির্মাণ করিয়! 

তাহা সুরক্ষিত করিয়াছিলেন। 

দাঁফল! বিদ্রোহ এবং মুসলমানদের সহিত যুদ্ধ-বিগ্রহ 

অপসারিত হইলে যে সকল রাঁজ্যের সর্দার এবং প্রধান ব্যক্তি 

মুসলমানদের সহিত যোগদান করিয়া রাজ্যের বিদ্রোহাচরণ 

করিয়াছিলেন- তাহাদের সম্বন্ধে বিশেষ ভাঁবে অনুসন্ধান করিতে 

আরম্ভ করিলেন। অনুসন্ধানে জ্তরুঞ্পীন়ি নামে বৈষ্ণব ধর্ম 
প্রচারক শঙ্করদেবের একজন বংশধরকেও এইরূপ রাজদ্রোহী 

ষড়যন্ত্রকাঁয়ীদের মধ্যে পাওয়া গেল। উদয়াদিত্য এই 
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লোকটির অসাধারণ মনীষ। এবং পাগ্ডিত্যের কথা শুনিয়াছিলেন 

কাজেই সংবাদ পাঠাইিলেন যে চক্রপাণি রাজার নিকট আত্ম- 

সমর্পণ করিলে বরাঁজা তীহাঁকে কিছুই বলিবেন না। চক্রপাণি 
'এইবপ প্রতিশ্রুতি পাইয়া রাজার নিকট আসলেন, রাজা 

তাহার সহিত ধর্ম বিষয়ে নানারূপ আলোচনা করিরা এতদূর 
গ্রীতিলাভ করিলেন যে উদয়াদিত্য তাহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ 

এবং রাজ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণকেও চক্রপাঁণির শিষ্য 

হইতে বাধ্য করিলেন । রাজ্যের কতিপয় প্রধান ব্যক্তি রাজার 

এইরূপ ব্যবহারটা পছন্দ করিলেন না, তাহারা রাজার ছোট 
ভাই রামধ্বজকে হস্তগত করিয়া রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতে 

প্রবৃত্ত হইলেন । বাজার কাণে কথাটা যাইব পৌছিতে বিলম্ব 
হইলনা--তিনি রাজ্যের তোরণদ্বার বন্ধ করিতে আদেশ 
দিলেন- ভ্রাতা রামধ্বজকে বন্দী করিবার আদেশ দিলেন । 

রামধ্বজ ও তাহার দলের লোকেরা গভীর রাত্রিতে কোনও 

সুযোগে একটা তোরণ দ্বার ভাঙ্গিয়া রাজবাড়ীতে প্রবেশ 

করিয়া! রাজাকে বন্দী করিলেন । বড় বড়ুয়া প্রভৃতি কয়েকজন 

উচ্চপদস্থ কর্মচারি যাহারা বামধবজের সহিত যোগদান 

করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন তাহাদিগকে হত্যা কর হইল । 
প্রজার রামধ্বজকে রাজা বলিয়া গ্রহণ করিলেন। পরদিন 

উদয়াদিত্যকে -বিষ-প্রয়োগে হত্যা করা হুইল। উদয়াদিত্যের 

রাণী তিনজনকেও হত্যা! কর। হইল । চক্রপাঁণি, যাহার জন্য 

এত বড় অশান্তি ও একটা বিপর্যয় ঘটিল কোন রকমে পলায়ন 

করিতে পারিয়াছিলেন। ১৬৭ গ্রীষ্টাব্বের আগ মাসে এই 
দুর্ঘটন। ঘটিয়াছিল ॥ 



'রামধবজ 
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সুদাইিফা 
৬৭ ৭.৮০১৬৭৭৯ 

৭০ অশসখতের_ ইতিহাস 

আহোমেরা উদয়াদিত্যের রাজত্বকালে নানাদিক্ দিয়াই প্রতিষ্ঠা 
লাভ করিয়াছিলেন। এ সময়ে আহোমের! কামান পর্য্স্ত নির্মাণ, 

করিতে শিখিয়াছিলেন। গৌহাটির ডেপুটি কমিশনারের কুঠির 
ভিতর সে সময়কার নির্মিত একটী কামান দেখিতে পাওয় 

যায়। এ কামানের গায়ে লিখিত আছে যে ১৫৯৪ শকে 

ইংরেজী ১৬৭২ গ্রীষ্টার্যে ষোলধর বরুয়া, উদয়াঁদিত্যের রাজত্ব” 

কাঁলে এই কামানটি নির্মাণ করিয়াছিলেন। 

রামধ্বজ ত্রাতৃহত্য। দ্বারা হস্ত কলহ্কিত করিয়া সিংহাসনে 

বসিলেন। মিশ্মী ও চুটিয়াদিগকে তিনি দমন করেন। রামধবজ, 

কিছুদিন পরেই অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়েন। মে সময়ে উত্তরাঁধি- 
কাঁরিগণের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়। বড় বড়ুয়াকে ধৃভ, 

করিবার জন্য চেষ্টা হয়, কিন্তু ইতিমধ্যে বিষপান করাইয়া 

তাহাকে হত) করা হয়। তখন প্রজাগণের অভিপ্রায়, 

অনুসারে নামরূপের রাঁজকুমাঁর স্ুুবিং্ণঁকে রাজ! করা হইল। 

ন্নবিংফা মাত্র এক মাস কাল রাজত্ব করেন, ইতিমধ্যেই 

প্রজাগণ তাহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে-_তিনি গড়গাঁও অভিমুখে, 

পলাইবার সময় পথিমধ্যে ধৃত ও নিহত হইয়াছিলেন। 

সুদাইফা প্রজাগণ কর্তৃক রাঁজ। নির্বাচিত হইলেন। সিংহাসনে, 
প্রতিষিত হইয়াই তিনি “খাক্ষভান” যজ্ঞজ করিলেন। তাহার 

পর্বববন্ত রাজাদের বিষময় পরিণাম দেখিতে পাইয়া তিনি বড়; 

গোছেইনের এক কন্তাকে বিবাহ করেন। ইহাতেও প্রজাগণের 

তৃপ্তির কারণ হইল না। বড় ফুকান্ গোপনে বঙ্গের নবাঁবকে 

কামরূপ আক্রমণ করিতে অনুরোধ করেন। জুদ্বাইফা এই 
সংবাদ পাইয়া গৌহটীতে একদল খৈন্। প্রেরণ, করিয়াছিলেন), : 
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কিন্তু ইহার পূর্বেই বড়ফুকান্ মুসলমানদের হাঁতে গৌহাটির 
শাঁসনভার অর্পন করেন। বড় গোহেইনের প্রভূত্বটা অনেকেই 
পছন্দ করিলেন না--গ্রজারা বিদ্রোহী হইয়া! রাজধানী আক্রমণ 
করিল। যুবরাজ ও বিদ্রোহীগণের হস্তে নিহত হইলেন। 
সুদাইফাঁর প্রধান কীর্তি কাঁমরূপের কমলপুরের সেতু। এই 
সেতুটি তিনি নির্মাণ করিয়াছিলেন । 

লড়া রাজা! (বালক রাজা ) মাত্র ছুই বৎসর কাল রাজত্ব 

করেন। তাহার রাজত্বকালে উল্লেখযোগ্য ঘটনা কিছুই ঘটে 

নাই। লড়া রাজ! নৃশংদ হত্যা দ্বার! পূর্বতন রাজবংশের সকলকে 
সমূলে বিনাশ করিবার অন্য বহু ব্যক্তিকে হত্য! করিয়াছিলেন । 

কেবল পারেন নাই--গদ্াপাণি নামক একজনকে । গদাপাঁণ 

একটা গারো রমণীর গৃহে ছদ্মবেশে সাঁধারণ কৃষকের মত বাঁস 
করিতেছিলেন। মাঠে গরু চরাইতেন-_কদনন ভোজন করিতেন 

এবং সাধারণ গারোদের মত জীবন যাপন করিতেন। লড়া রাঁজার 

দুর্বহার ও রাজ্য শাসন করিবার অযোগ্যতাঁর পরিণাম শীঘ্রই 
ফলিল,_-শেষটায় তাহাকে রাজ্যের ষড়যন্ত্রকারীদের হস্তে নিহত 

হইতে হুইন্লাছিল। ূ 
লড়া রাজার পর গদাঁধর সিংহ রাজা হহলেন। রাজা হইয়া 

গদ(পাণি হিন্দুনাম গদাঁধর সিংহ এবং আহোম নাম সুফাঁলা গ্রহণ 

করেন। গদীধর রাজা হইয়াই গৌহাঁটি হইতে মুগলমানদিগকে 

বিতাড়িত করেন। তিনি রাজধানী বর্কোলায় পরিবর্তিত করেন । 

মুদলমানদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া তিনি তাহাদের বহু রণতরী 
হস্তগত করেন। স্বর্ণ রৌপ্য ও বহু হস্তী গৌহাঁটিতে আনীত 

হইয়াছিল। মনাস নদী আহোম ও মুসলমান রাজ্যের সীমা নির্দি্ 

লড়' রাজা 
১৬৭৯ -৮১৬৮১ 

গদাধরসিংহ্ 
১৬৮১ --৮১৬ন৬ 

গদাধর নিংহ 
১৬৮১ ..০১৬৪৯৬ 



মিরি ও নাগা? 

দের বিদ্রোহ 

বৈষ্ণব গোসা- 
ইদের উৎপীড়ন 

৭২ আজমের. ইতিহান 

হইল। ফড়ঘন্ত্রকারী বড় ফুকান্ ও ষুসলমান রাজদূত নিহত 
হইলেন । ডিকিং ও লক্ষমীমপুরের ডেপুটি কমিশনারের বাঁসগৃহের 
সম্মুখে ছুইটী কামান এবং কলিকাঁতী৷ যাঁদুঘরে রক্ষিত কামান, এই 
তিনটি কামান গদাঁধর সিংহের মুসলমাঁন বিজয়ের সাক্ষী দিতেছে । 
এ কামানের গায়ে খোদিত আছে রাজ! গদাঁধর সিংহ গৌহাটি 
হইতে মুমলমানদিগকে বিতাঁড়িত করিয়া এই কামান তিনটি 
পাইয়াছেন। ১৬০৪ শক (১৬৮২ খ্রীষ্টাব্ ) 

৯৬৮৫ ত্রীষ্টান্দে মিরি ও নাগ! প্রভৃতি বিদ্রোহী হইয়া রাজ্য 
মধ্যে বিবিধ অত্যাচার করিলে গদাঁধর সিংহ তাঁহাদের নিবারণের 

জন ব্রন্ধপুত্র নদ হইতে মিরিদের বাঁসভূমি পর্য্যন্ত এক গাঁচীর 
নিষ্শীণ করিয়াছিলেন । আক্রমণকারী নাগা সর্দারেরা নিহত 

হইয়াছিল। 
এ সময়ে সর্বত্র বৈষ্ণব গৌসাইরা! বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া- 

ছিলেন। তাহাদের শিষ্য-সেবকের অবধি ছিলনা। দেশের, 

সর্ধত্র ইহাঁদের অপাঁধাঁরণ প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। এই বৈষ্ৰ 
গৌঁসাইদের প্রভাব বশতঃ প্রজা সাধারণের মধ্যে অনেকেই 
মাছ/মাংস ইত্যাদি খাওয়া পরিত্যাগ করিতেছিল। গদাধর দেখিলেন 

এই ভাবে প্রজার! সকলেই বৈষ্ণবভাবাঁপন্ন হইয়া! গেলে দেশের 
লোকের স্বাস্থ্যহাঁনি ঘটিবে এবং দৈহিক শক্তির হাস হইবে এই সব 
কারণে তিনি বৈষ্ণব গৌঁসাইদিগকে দমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । 

গৌসাইদের উপর তাহার ক্রোধের আর একটা কারণও ছিল-- 

গদাধর যখন ছদ্মবেশে ছিলেন সে সময়ে গঁসাইদের মধ্যে কেহ 

কেহ তাহাকে আশ্রয় পর্য্যন্ত দেন নাই। এজন্য তিনি অনেক 

প্রধান প্রধান গৌসাইকে ভীষণভাবে নির্যাতিত করিয়াছিলেন । 
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১৯৯৬ খ্রীষ্টাব্দে গদাঁধর সিংহের মৃত্যু হয়। নানারপ বিপদ, 
অশাস্তি ও ষড়যন্ত্রের মধ্য দিয়া গদাধর সিংহকে রাজ্য শাসন 

করিতে হইয়াছিল। রাজা হইয়! তিনি প্রজাদের মধ্যে স্বদেশ- 
প্রীতি জাগাইয়৷ তুলিয়াছিলেন, অন্তবিদ্রোছ দমন করেন এবং 
মুসলমানদিগকে আসামের সীমা! হইতে বিতাঁড়িত করেন। 
গদাধর সিংহ শক্ত মন্ত্রের উপাঁসক ছিলেন। তাহার শাঁসনকালে 

গৌহাটির নিকটস্থ ব্রহ্মপুত্রের দ্বীপে উম্ানন্দ ভৈরব প্রতিষিত 

হইয়াছিলেন। তিনি ত্রাঙ্গণদিগকে ব্রঙ্গোত্বর ও দেবোত্বর দেওয়ার 
ব্যবস্থা করেন, বাঙ্গীলাদেশও কোচবিহার হইতে বহু আমিন 

আনাইয়া তিনি রাঁজ্যের জরিপ কার্য আরম্ভ করাংয়াছিলেন। 
কিন্তু তাহা মৃত্যুর পুর্ব্বে শেষ করিয়! যাইতে পারেন নাই। 

গদাধর সিংহ শক্তিশালী পুরুষ ছিলেন। সব কাজই বেশ 

সাহসের সভিত সম্পন্ন করিতেন। তিনি ধোঁদার আইল এবং 
আঁক1 আইল এবং আরও অনেক রাজপথ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। 

বহু জলাশর ও প্রস্তর সেতু তাহার শাসনকালে নির্মিত হইয়াছিল । 

গদাধর সিংহের ছুই পুত্রের মধ্যে পিতার মৃত্যুর পর জোয্ঠ পুত্র 
রাজ। হুটলেন। রাজধানী গড়গাঁয়ে তিনি অভিষিক্ত হইলেন। 
ইনি রুদ্রমিংহ উপাধি লইলেন। ইহার আহোম নাম সুক্রাংফা। 
রুদ্রদিংহ রাজা! হইয়াই পিতা কর্তৃক নিগৃহীত বৈষুণবদিগকে রক্ষা 
করিলেন। রাজ] নিজেও বৈষ্বধর্ম গ্রহণ করিলেন । নিগৃহীত 

বৈষ্ণব গৌঁসাইদিগকে আহ্বান করিয়া বিশেষ সম্মানের সহিত 

ধর্মপ্রচার ও ধর্মালোচনার জুযোগ দিলেন। তীাহাদিগের 

মাঁজুলি নামক স্থানে বাসস্থান নির্দেশ করিলেন, তদবধি মাঁজুলিই 
বৈষ্ণব গৌঁসাইদের গীঠস্থানরূপে গণ্য হইয়। আসিতেছে । 

রুদ্রসিংহ 
১৬১ ৬.-১৭১৪ 

বেষ্ন ধন্ম।বলম্ব 

দের রক্ষ! 



রাজপ্রাসাদ 
নির্দাণ 

কাছাড়িদের 
সহিত যুদ্ধ 

৭৪ আনাতে উইঠ্িিক্ঞাক্ 

রুদ্রসিংহের ইষ্টক দ্বারা প্রাসাদ ও অস্টালিক! নির্মাণ করিয়া 
রাজধানী গড়গাঁও সুশোভিত করিবার ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু মে 
সময়ে তাহায় রাজ্যমধ্যে কোন রাজমিস্ত্রী ছিলন!) এজন্য তিনি; 

কোচবিহার রাজ্য হইতে ঘনশ্তাম নামক একজন সুদক্ষ রাজমিক্জী। 
আনয়ন করিয়া তাহার দ্বারা শিবসাগর, চরাইদিও এবং শিব 

সাগরের নিকটবর্তী রঙ্গপুর প্রভৃতি স্থানে অনেক ইষ্টক-নিন্দিতি 

সুন্দর সুন্দর প্রাসাদ ও অট্রালিকা নির্ীণ করেন। খনগ্তামকে 

রাঁজ| বহু মুল্যবান দ্রব)াদি উপহার স্বরূপ দেওয়ার যখন ব্যবস্থা 

করিতেছিলেন সে সময়ে গ্রকাশ পাইল ঘনশ্তাম আসাম রাজ্যের অবস্থা, 

বাঁড়ীঘর এবং লোকজন, সৈন্ঠ সামস্ত প্রভৃতির পর্বপ্রকাঁর তথ্য 

সংগ্রহ করিয়াছে । তখন প্রকাশ পাইল যে মুসলমানদের নিকট 
আহোমদের আভ্যন্তরীন অবস্থা গ্রকাশ করিয়া দেওয়ার জন্যই সে 

এইরূপ করিয়াছে । ঘনশ্যামের এই অপরাধের জন্ত প্রাণদণ্ডে 

দণ্ডিত হইতে হইল । 
কাঁছাড়িগণ এ সময়ে তাহাদের রাজা! তাত্রধবজের অধীনে বিশেষ 

ক্ষমতাপনন হইয়া উঠিয়াছিলেন । তাঅধবজ আহ্োমদের অধীনতা' 

অগ্রান্থ করিয়া আপনাকে স্বাথীন বলিয়া ঘোষণা করিলেন। 

রুদ্রসিংহ কাছাড়িদের এইরূপ ধুষ্টতাঁয় উত্তেজিত হইয়। উঠিলেন 

এবং কাছাড়িদিগকে দমন করিবার জন্য অগৌণে বড় বড়,য়ার 

অধীনে ৩৭,০০০ সৈম্ত প্রেরণ করিলেন। অপর দিকে পানি 
ফুকন্ ও ৩৪১০০ সৈন্য লইয়া অগ্রসর হইলেন। কাছাড়িরা' 
পরাজিত হইল। আহোমগণ কাছাড়িদের রাজধানী মাইবং নগরে 
প্রবেশ করিলেন এবং একটা কাযাঁন ও ৭০ বন্দুক হস্তগত 

করিলেন । তাম্রধ্বজ পলায়ন করিয়া জয়স্তিয়ায় গমন করেন; 
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এবং সেখানকার রাজ রামসিংহের আঁশ্রয় গ্রহণ করেন। ওদিকে 

আহোম দৈন্চেরা খাসপুর আক্রমণ করিতে আপিয়! পরাজিত 

হইলেন । জয়স্তিয়া রাজ বখন জানিতে পারিলেন যে আহোঁমের 

পরাজিত হইয়াছে, তখন সুষোঁগ বুঝিয়া আশ্রিত তাম্রধ্বজকে বন্দী 

করিয় বান্দাণীল ও ইচ্ছামতীর কাছাঁড়ী ছুর্গ অধিকার করিলেন। 
তাশ্রধবজ এই ভাঁবে বিপন্ন হইয়া আহোম রাঁজের নিকট এক গুগুচর 
পাঠাইয়! আশ্রয় ভিক্ষা! করিলেন । আহোমসৈত্টেরা জয়স্তিয়। রাজ। 
রামসিংহকে বন্দী করিলেন এবং তাত্রধ্বজকে মুক্ত করিলেন । 

রুদ্রসিংহ তাআ্রধবজকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করিলেন এবং বহুমূল্য 
উপহার দিয় তীহাকে নিজ রাজ্যে প্রেরণ করিলেন। এ সময়, 

মধ্যে রামসিংহের মৃত্য হইল। 
কয়েক বৎনর পরে কুদ্রসিংহ মুসলমানদের বিরুদ্ধে রণযাত্রার, 

আয়োজন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বঙ্গদেশ আক্রমণের কি 

উদ্দেপ্ত থাকিতে পারে তাহা ভাল করিয়া! বোৰা যায় না; কেহ 

কেহ, বলেন যে কীন্তি ও গৌরব রক্ষা করিবার জন্যই তাহার 
এই আক্রমণের উদ্দেশ্ত ছিল, আবার কেহ কেহ এইরূপ 
মতাঁবলম্বী যে পুণ্যতোয়া গঙ্গানদী পর্যন্ত রাজ্য সীমাত্ত:ভূক্ত 
করিবার বাঁদনাই একমাত্র কারণ। বঙগদেশে রণ-অভিযাঁন 
লইয়৷ অগ্রসর হইবার জন্য তিনি বিশেম্মভাবে যত্ববান্ হুইয়া- 
ছিলেন। কামান, বন্দুক প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে সংগৃহীত 
হইয়াছিল। কাছাড়ি এবং জয়স্তিয়ার রাজা ও তাহাদের সৈন্ত 

সামস্ত সহ তাহার সহিত যোগদান করিয়াছিলেন। কাছাড়ি 

রাজা ১৪,০০০ এবং জয়স্তিয়ার রাজা ১০১০০ সৈম্ত দিয়! 
তাহ'কে পাহায্য করেন। পার্বত্য অঞ্চল হইতে ৬০* শত, 

বঙ্গ জয়ের 

উচ্চ 



ক্দ্রসিংহের 

চরিত্র ও 

কীত্তি-কথ। 

শিবসিংহ 
+ ৭৯৪০০০৮০১৭6 $ 

৭5 বালাগের ইতিভাজন 

দাফলা পেম্ত আসিয়াছিল। কুদ্রসিংহের এ সমুদয় উদ্বোগ 

আয়োজন বৃথা হইল, হঠাঁৎ গুরুতর রূপে পীড়িত হইয়া ১৭১৪ 

গ্ীষ্টাব্বের আগষ্ট মাসে রুত্্রসিংহ পরলোঁক গমন করিলেন। 

আহোম র্লাজাদের মধ্যে ক্ুদ্রসিংহ একজন প্রধান ব্যক্তি 

ছিলেন। সমগ্র ব্রহ্মপুল্র উপত্যকা তাহার শাসনাঁধীনে ছিল। 
রুদ্রসিংহ যদিও লিখিতে পড়িতে জানিতেন না, তথাপি 

অসাধারণ ক্ষমতাশালী নূপতি ছিলেন। ইইক-নির্মিত রাজ- 

প্রাসাঁদাদি তিনিই সর্বপ্রথম নির্মাণ করেন । নান্ডাং ও দিদৌ 

নদীর উপরকার প্রস্তর সেতুও তাহার নিন্মিত। জয়সাঁগরের 
বৃহৎ সরোবর ও মন্দির তাহার প্রধান কীর্তি। জয়সাগর 

নামক সরোবর আজও বিদ্যমান থাকিয়া! তাহার কীন্তি ঘোষণ! 

করিতেছে। সমুদয় পার্বত্য জাতি তাহার অধীন ছিল। তিনি 
তিব্বতের সহিত বাণিজ্যের প্রচলন করেন। কুদ্রসিংহ বিভিন্ন 

দেশের রীতি নীতি শিক্ষা পদ্ধতি ও শিল্প ইত্যাদি আলোচন!, 
করিয়া নিজ রাজ্য মধ্যে তাহা প্রচলনের ব্যবস্থা করেন। 

ব্রাহ্মণদের শিক্ষার নিমিত্ত বিষ্ালয় স্থাপন ও বঙ্গদেশে হইতে 
অধ্যাপক আনয়ন করিয়া শিক্ষা দানের বিধান তাহার প্রধান 

কীত্তি। তিনি হিন্দুধম্মে নিষ্ঠাবাঁন্ হইয়৷ বঙ্গদেশের গুরুর নিকট 

মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। শিবসাগর ও নওগীয়ের জরিপের 
কার্য্য তাহার সময় শেষ হয়। 

রুদ্রসিংহের মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ পুভ্তর শিবসিংহ রাজ! হইলেন। 

পাঁচ জতার মধ্যে তিনিই সর্ব জ্যেষ্ঠ ছিলেন। তীহার আহোম 

নাম ছিল সুভাংফা। বঙ্গদেশ আক্রমণের উদ্যোগ ও আয়োজন 

তিনি পরিত্যাগ করিলেন এবং পিতার জীবিত কালের আদেশ 



আমের ইতিজ্াঁজ ৭৭ 

অনুযাঁরী কৃষ্চরাম ভট্টাচার্য্য নামক এক ব্রাহ্ষণের মন্ত্রশিশ্য 
হইলেন । এই কৃষ্ণরামের উপরই কামাখ্যাদেবীর পুজার ভাঁরও 
আর্পত হইল। ১৭১৭ শ্রীষ্টাব্ষে দাফ.লারা বিদ্রোহী হইয়া! উঠে, 
তিনি তাহাদিগকে বিশেষ দক্ষতার সহিত দমন করেন। 

দাফলাদের রাজ্যের সীমায় এক ন্তদীর্ঘ প্রাচীর নির্মিত হইল । 
শিবসিংহ ব্রাহ্মণদের কথাও দৈবজ্দের গণন! খুব বিশ্বাস করিতেন। 

১৭২২ শ্রীষ্টান্বে এক দেবজ্ঞ গণনা করিয়া বলেন যে শীঘ্বই 

তাহার মৃত্যু হইবে । শিবসিংহ ইহাতে অত্যন্ত ভীত হইয়া 
পড়েন এবং তাহার বড় রাণী ফুলেশখ্বরীর হস্তে রাজ্য ভার 

অর্পণ করেন। রাণী, প্রমতেশ্বরী নাম ধারণ করিয়া রাঁজ্যের 
ভাঁর গ্রহণ করেন। বাণীর নামাঞ্কিত মুদ্রা প্রচারিত হইল। 

রাণী প্রমত্েশবরী শাক্তমতাবল্ষিনী ছিলেন। এক শূত্র বৈষ্ণব 
প্রজা ভুর্গা পুজার বিরুদ্ধে মত প্রকাণ করায় তিনি তীহাঁকে 
এক দ্রেব-মন্দিরে বলি প্রদান করেন। ১৭৩১ ত্রীষ্টাবে ফুলেশ্বরীর 

শৃত্যু হইল। ফুলেশ্বরীর মৃত্যুর পর রাজ! তাহার ভগ্মী অন্বিককে 
বিবাহ করিয়া তাহাকে বড় রাজ! (রাণী ) করিয়া দিলেন। 
১৭৩৮ শ্রীষ্টান্দে অন্বিকাঁর মৃত্যু হুইল । উহার পর সর্বেশ্বরী 
বীণ হইলেন । সর্কেশ্বরীর শাদনকালে ১৭5৪৪ খ্রীষ্টাব্বে শিবসিংহের 

মৃত্যু হয়। শিবসিংহ বিচক্ষণ বৃূপতি ছিলেন। তিনি বহু 

দেবমন্দির নিম্দনীণ করেন এবং ব্রাঙ্গণদিগকে ব্রন্মোততর দান 

করেন। তীহার শাসনকাঁলে ধাঁইআইল নামক রাজপথ, 

গৌরী সাগর, শিব সাগর ও কালুগ্রামের দীঘী খনিত হইয়াছিল। 
শিবসিংহ কামরূপ, বাকৃতা প্রভৃতির জরিপ কাধ্য সমাপন 

করেন। 



প্রমর্ড গংহ 
১৭৪৪--৮১৭৫১ 

রাজেশ্বর সিংহ 
১৭৫১--৮১৭২৭৯ 

গ৮ আশজামের উতিজাজ, 

তাহার রাজত্বকালে ১৭৩৯ গ্রীষ্টাকে বিল (9111) গড়উইন্ 

(9০0৬2) লিষ্টার (149697) এবং মিল (81) রঙ্গপুরে যাইয়। 

শিবসিংহের সহিত দেখা করেন । রাজা, নগরের সন্মুখস্থ তোরণ- 

দ্বারে তাহাদিগের সহিত দেখা করেন। ইউরোপীয়েরা মাটিতে 
পড়িয়া তাহাকে সম্মান দেখাইয়াছিলেন। 

রুদ্রসিংহের মুত্যুর পর প্ররঙ্গাগণ তাহার দ্বিতীয় পুত্র 
প্রমত্তসিংহকে সিংহাসনে স্থাপন করেন। ১৭৪৫ শ্রীষ্টান্দে নৃতন 

করিরা আদমস্ুম্ারী করেন। শড়গাঁও, রঙ্গপুর, প্রভৃতি স্থানে 
নৃতন তোরণ ও অট্রালিকা ইত্যাদি নির্মিত হইল। তিনি 
গৌহাটিতে রুদ্রেশ্বর এবং শুক্রেশ্বর নামক ছুইটী মন্দির নির্মাণ 

করেন। প্রমভ্তসিংহ দয়ালু এবং প্রজাবখসল হৃপতি ছিলেন। 

সাঁত বৎসর নিরাপদে রাজত্ব করিয়! ১৭৫১ গ্রীষ্টান্দে প্রমত্তসিংহের 
মৃত্যু হইল। 

প্রমত্সিংহের মৃত্যুর পর--রুদ্রসিংহের চতুর্থ পুত্র রাজেশ্বর 
সিংহ রাজা! হইলেন। বাঁজেশ্বর সিংহ বেশ যোগ্য নুপতি- 

হইলেও বিলাসপ্রয় £ছলেন বলিয়া বাজ্যের শাসন সংরক্ষণ 

ব্যাপারে বড় একটা মন দিতেন না। বড় বড়ুয়ার উপরই 
সব ভার দিয়াছিলেন। ১৭৫৮ শ্রীষ্টাবে পুনরায় দাফ.লাগণ 

বিদ্রোহী হইয়া উঠে। রাজেশ্বর সিংহ তাহাদিগকে দমন করেন 
এবং তাহাদের সীমান্ত প্রদেশে দুর্গ নির্মাণ করেন যেন ভবিষ্যতে 

আর তাহার সমল ভূমিতে আসিতে না৷ পারে। এ সময়ে 

'মিকিরেরাঁও বিবিধ অত্যাচার করিতে থাকে । রাঁজেশ্বর সিং 

তাঁহাঁদিগকেও যন করেন । ইহার অল্প দিন পর যানের! মণিপুর 
আক্রমণ করে। মাঁণপুরের রাজ জয়সিংহ তরুণ আহোম রাজের 



আলমের. ইতিহা ৭৯ 
সাহাধ্য প্রার্থনা করিলেন-_রাজেখবর সিংহ তাহাতে স্বীকৃত 
হইয়া বু সৈন্য লইয়! মণিপুর গমন করিলেন । কিন্তু 'সৈম্তগণ 
পীড়িত হুইয়। পড়াঁয় এবং অনেকে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় 

আহোম রাজ ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইলেন। ১৭৬৮ গ্রীষ্টাবে 

তিনি মানদিগকে মর্ণিপুর হইতে তাঁড়াইয়৷ দেন। এই ঘটনার 
অব্যবহিত পরে রাজেশ্বর সিংহ গুরুতররূপে পীড়িত হইয়া 
পড়েন এবং কুড়ি দিন রোগ ভোগ করিয়া ১৭৬৯ গ্রীষ্টাব্ধে 
মৃত্যুযুখে পতিত হুইলেন। রাঁজেশ্বর সিংহ গোঁড়া হিন্দু ছিলেন। 
বহু দেব মন্দির নির্মাণ করেন। একবার গৌহাটি যাইয়া সমুদয় 
'দেব মন্দিরে পৃজ। ইত্যাদি করিয়াছিলেন। 

রাজেশ্বর দিংহের মৃত্যুর পর রুদ্রদিংহের কনিষ্ঠ পুজ লক্ষমী- 
'সিংহ রাজা হইলেন। রাজেশ্বর সিংহের পুত্রদ্বয় কামরপে নির্বাসিত 
হুইলেন। লক্ষী সিংহ ৫৩ বৎসর বয়সে রাঁজা হইয়াছিলেন। 
লক্ষী দিংহ রাজ্য শাসন-সংরক্ষণের ভার সম্পূর্ণরূপে বড় বড়ুয়ার 
হাঁতে ছাড়িয় দিরাছিলেন। বড় বড়ুয়া এজন্য অত্যন্ত গর্বিত 

হইয়া উঠেন এবং নানাভাবে প্রজাসাধারণ বিদ্রোহী হইয়। 

উঠিলেন। অত্যাচারী মোফ়ামারিয়ী জাতিকে দমন করিবার 

একান্ত প্ররোজন মনে করিয়া সকল প্রজা এক মণে যুদ্ধের 

জন্য প্রস্তত হইলেন। লগ্দমী সিংহ ঘুদ্ধের সময় জয়পাঁগরের 
ভীরবর্ভা মন্দির মধ্যে বন্দী হইলেন। পরে তাহার সৈস্তেরা 

তাহাকে মুক্ত করে। এই অপমান তাহাকে অত্যন্ত পীড়িত 
করিয়াছিল--১৭৮০ থরীষ্টাব্বে তাহার মৃত্যু হয়। তিনি বহু 

দেব মন্দির নির্ধাণ করিয়াছিলেন । তাহার আদেশে “রুদ্রনীগর” 
নাক সুবৃহৎ সরোবর খনিত হইয়াছিল। তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ 

লঙ্গীসিংহ 

১৭৬৯---১৭৮০ 
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দিংহ 
৯৭৮০-৯৭৯৫ 

৮০ আজম ইাতিজজ 

পুত্রকে যুবরাজ পদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে 
৬৭ বৎনর বয়সে লক্মীসিংহ পরলোক গমন করেন। 

আহোৌম রাজাদের অবনতি ও পতন 

লক্ীদিংহের পর তীহার পুত্র যুবরাজ গৌরীনাথসিংহ রাজা 
হইলেন। গৌরীনাথের আহোম নাম ছিল-_স্থহিতপাংফা। 

রাজা হইয়াই তিনি নিজবংণীয় রাঁজকুমারগণকে বিকলাঙ্গ 

করিলেন। বড় বড়যাকে গৌরীনাথ তাহার প্রধান মন্ত্রী 

নির্ধাচিত করিলেন। কিন্তু বড় বড়য়ার প্রাধান্য বেশি দিন 
ছিলন1-_-কেনন। ছিনি রাঁজার সহিত পরামর্শ না করিয়াই অনেক 
গুরুতর রাঁজকাধ্য সম্পাদন করিতেন, ইহাতে গৌরীনাথ অসন্তষট 

হইয়া তাহাকে পদচ্যুত করেন। মোয়ামারিয়ারা তাহাকে দেখিত 
পারিতেন না কেনন। তিনি তাহাদিগকে বিশেষ রূপে নির্যাতিত 

করেন। তাহারা একবার স্থযোগ পাইয়া গৌরীনাঁথকে বধ 
করিবার চেষ্টা! করে, কিন্ত সফলকাম হয় নাই, গোরীনাথ হস্তীপুষ্ঠে, 
আরোহণ করিয়া পলায়ন করেন । 

এই ঘটনার পর গৌরীনাথ মোয়ামারীদিগকে শাসন করিবার 
জন্য বিশেষ আয়োজন করিলেন। নব ণিযুক্ত বড় বড়রা এবং 

বড় গোহেইন্ তাহাঁদের বিরুদ্ধে রণাভিযান করিয়া তাহাদিগকে 
পধ্যুদিস্ত করিলেন। তাহার! যুদ্ধে পরাজিত হুইল। বন্দীরুত 
মোয়ামারি স্ত্র-পুরুষ ও শিশুদিগকে পর্যন্ত নিষ্নুর ভাবে হত্যা 
করা হইল। 

এই অত্যাচার ও অমানুষিক নির্যাতন মোয়ামারিরা নীরবে 

সহ করিলনা। ১৭৮৬ গ্রীষ্টান্বে তাহারা .দলবদ্ধ হইয়া বিদ্রোহী 
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হইল। গৌরীনাথ বিশেষ চেষ্টা করিয়াও এই বিদ্রোহ দমন 
করিতে পারিলেন না। মোয়ারিয়ারা আহোমদিগকে পরাজিত 

করিয়৷ রঙ্গপুর অধিকার করিল। গৌরীনাথ রাজধানী রঙ্গপুর 
হইতে গৌহাটিতে সরাইয়া আঁনিলেন। বড়ফুকাঁন্ও মুযোগ 
পাইয়া তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘাষণ! করিল । 

এই যুদ্ধ-বিগ্রহও অশান্তির দরুণ দেশে ভয়ানক বিপ্লব দেখ! 

দ্িল। দেশের সর্বত্র অন্নকষ্ট উপস্থিত হইল। প্রগাঁগণ নান! ভাবে 

বিপন্ন হইয়! পড়িল, তাহাদের স্ত্রী-পুত্রাদিও ধনরত্র লইয়া বাদ 
করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। মোয়াঁমারিরা গ্রাম জালাইয়া দিয়া) 

মড়াই লুটিয়া ক্ষেতের ফসল পয়্মাল করিরা দেশে ধ্বংসের আগুণ 
জ্বালাইয়। দিয়াছিল। দেশের অবস্থা এমন ভীধণতর হই! 
পড়িয়াছিল যে অন্নাভাবে পীড়িত নর-নারী নিজ নিজ সম্তান- 

বিক্রয় করিতেও ইতস্ততঃ করে নাই । উচ্চবংশীয় ব্যক্তির৷ পেটের 
দায়ে কুকুর, শৃগাঁল, মহিষ ও গোমাংস খাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 

বিপন্ন গৌরীনাধ কাছাড়, জয়ন্তিয়। প্রভৃতি ছোট ছোট রাজার 

সাহাধ্য চাহিয়াও সাহাঁধ্য পাইলেন না। কেবল মণিপুরের রাঁজ। 
পাঁচশত অশ্বারোহী সৈন্ত এবং চারি হাজার পদাতিক সৈম্ত দিয়া 

সাহায্য করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতেও কোন ফল হইল ন1। 

মোয়ামারিরা মণিপুরী সৈশ্ত ও আহোম সৈম্গদের মিলিত আক্রমণ 

ব্যর্থ করিয়! দিলেন। 

নিরুপায় গৌরীনাথ ইংরাজরাঁজার সাহাব্য প্রার্থনা করিলেন। 
এ সময়ে লর্ড কর্ণওয়ালিশ ভারতবর্ষের গভর্ণরজেনারেল ছিলেন। 

তীহার আদেশে ১৭৯৪ গ্রীষ্টাবের সেপ্টেম্বর মাসে কাণ্তান ওরেলস্ 
লেফটেনাণ্ট ম্যাক্গ্রেগারকে এবং উড্সাহেব নামক একজন 

উংরজের 
সাহাধ্য প্রার্থন। 



ওয়েলনের রাজ্য- 

শাসন ব্যবস্থা 

৮২ আসামির ইতিভাল 

সার্ভেয়ার বা! আমীন কে সঙ্গে লইয়। কাম্রূপের দিকে চলিলেন। 

তাহার! প্রথমে গোয়ালপাড়ার দিকে আসিলেন। গোয়ালপাড়া 

১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাঁজাধিকৃত হয়। সে সময়ে গোয়ালপাড়ার 

সহরের অনতিদূরে ব্রহ্মপুত্রের অপর তীরে যোগী-গোঁফা নামক 
স্থানে একটা সৈন্তাবাস ছিল। যোগীগোফা রঙ্গপুরের অধীনে 

ছিল, কখনও কোন রাজকর্শচারী এ অঞ্চলে পরিদর্শন 

উপলক্ষে আসেন নাই। মিঃ রৌশ নামক একজন ইংরাজ 
গোয়ালপাঁড়াতে বাঁ করিতেন। কাণ্তাঁন ওয়েলস্ ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে 
গোয়ালপাড়া পৌছিলেন। রৌশ সাহেবের নিকট তিনি 
গৌরীনাঁথের বিপদ-কাহিনী বিস্তারিতভাবে শুনিতে পাঁরিলেন। 
দারন্গের রাঁজা বিষুণনীরায়ণের নিকট হইতে মিঃ রৌশ এসমুময় 
কাহিনী বিস্তারিতভাবে শুনিয়াছিলেন। কান্তান ওয়েলস্ 
লর্ড কর্ণওয়ালিন্কে গৌরীনাথের রাজ্যসম্পকিত সমুদয় অবস্থা 
জ্ঞাপন করিয়া পত্র দিলেন এবং নিজে ১৭৯২ থ্রীষ্টাৰধের ১৬ই 

নভেম্বর তারিখে গৌহাঁটির দিকে রওনা হইলেন। গৌহাটিয় 

পথেই রাঁজা গৌরীনাথের সহিত কাঁণ্তেন ওয়েল্সের দেখা! 
হইয়াছিল। সহজেই গৌহাঁটি অধিকারে আসিল। আক্রমণকারী 
রাঁজা কৃষ্ণনারায়ণ ও তীহার সৈন্ভদল ভয়ে অক্্রশক্্ ফেলিয়া 

পলায়ন করিলেন। দেই সকল অজ্াদি ইংরাজসৈন্যদের 
হস্তগত হইল। অবশেষে কান্তান ওয়েলম্ কুষ্ণনারায়ণকে 

১৭৯২ খ্রীষ্টাত্বের ৬ই ডিসেম্বর তারিখে মাত্র ছইশতআশীজন 
সৈম্ত লইয়া আক্রমণ করিয়া পরাজিত করিলেন। এইবার 

রাজ্যের বিশৃঙ্খলাভাব এবং ছুরবস্থা দেখিয়া ওয়েলম্ শাসনের 

স্থব্যবস্থা করিতে ব্রতী হইলেন। তিনি বড় ফুকনের হাতে 
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নিম্ন আসামের শাসনভার দিলেন! কৃষ্ণনারায়ণ রাজ্য হইতে 

বঞ্চিত হইয়া সামান্ত ভূম্যধিকারীর স্তায় বাস করিতে বাধ্য 
হুইলেন। বিদ্রোহীগণের দলপতির! রঙ্গপুরে বন্দী হইলেন । 
বিদ্রোহী মোয়াযারীরা অনেকেই নিহত হইল এবং অবশিষ্ট 

বিদ্রোহীরা বন্দী হইল। গৌরীনাথ দিংহাঁসনে প্রতিষ্ঠিত 
হুইলেন। ইংরাজ সৈন্তের! বঙ্গদেশে ফিরিয়া গেল। গৌরীনাথ 
রাজধানী পরিবর্তন করিয়া জোরহ।টে, স্থানান্তরিত করিলেন। 

খামৃতি নামক এক জাতীয় লোক এ সময়ে সদিয়ায় অধিকার 

বিস্তার করিয়াছিল। এ সময়ে ১৭৯৫ খ্রীষ্টান্ে গৌরীনাথের 
মৃত্যু হয়। 

গৌরীনাথ-_অযোগ্য নৃপতি ছিলেন। তিনি অতিশয় 
নিষ্ঠ র। অবিবেকী, রক্তপিপাস্, ভীরু এবং কাপুরুষ ছিলেন। 

কাণ্ডান ওয়েলস্ গোৌরীনাঁথের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে--“লোকটা 
কাঁজ করিবার অযোগ্য, কেবল মান ও পুজা এ ছুইটির একটা 

লইয়াইি দিনের অনেকটা সময় কাটান । আফিমের নেশায় প্রায় 
সময় বিভোর হইয়া থাকিতেন।* সাঁমান্ত অপরাঁধেই ভূত্যগণের 

চক্ষু উৎপাটন করিতেন কিংবা নাক ও কাণ কাটিয়। দিতেন। 

রাজার কর্তব্য পালনে তাহার একেবারেই কোঁন আগ্রহ বা যত 
ছিল না। পারিষদদলের! যাহা! বলিতেন তাহাই পালন করিতেন। 

এই 'প্রয় পারি্ষদেরা নান! ভাবে রাঁজধন লুন করিয়া! লইতেছিল। 
পরস্পরের মধ্যে বিশ্বাস বলিয়া কিছু ছিল না। তাহার রাঁজত্ব- 

কালে প্রজাসাধারণ দারুণ ক্লেশভোগ করিয়াছিল। মোয়ামারিয়া- 

গণ বর্গীদের মত গ্রামের পর গ্রাম লুণ্ঠন ও ভন্মীভূত করিয়া 
প্রজাদের ছুরবস্থার একশেষ করিয়াছিল। এই অত্যাচার 

গৌরীনাথের 
চরিত্র 
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ও নির্ধ্যাতনের ফলে বহু সমৃদ্ধ-পল্লী একেবারে জনশূন্য হইয়া 
গড়িয়াছিল। 

সে সময়ে আসাম রাজ্য সম্বন্ধে ওয়েলস্ সাহেব, যে বর্ণনা 

করিয়াছেন তাহা বিশেষ কৌতুহলোর্দীপক। সে সময়ে গৌহাটি 
সহর ব্রহ্মপুত্রের ছুই তীরেই বিস্তৃত ছিল। গৌহাটি বেশ বড় 
এবং জনাকীর্ণ নগর ছিল। গৌহাটি সহরের একদিকে একটা 
হুর্ম ছিল, সেই ছুূর্গ মধ্যে সৈম্ত থাকিত। সেখানে একশত 

ত্রিশটি কামান ছিল। তাহার মধ্যে কয়েকটি ইউরোপের 

আম্দানি। আহোমের রাজধানী রঙ্গপুর ও বেশ জনাকীর্ণ বড় 
গহর ছিল। পরিধি ছিল প্রায় কুড়ি মাইল। নগরের মধ্যেও? 

একটা প্রাচীরবেষ্টিত স্থান ছিল। সহরের চারিদিকের ভূমি 
শন্তশ্তামল সুন্দর কৃষি-ক্ষেভ্রে পরিশোভিত ছিল। সে সময়ে 

এক টাকায় সাতমণ আটমণ ধান বিক্রয় হইত। পাঁচ টাকায় 
একট| মহিষ এবং দুই টাকায় একট গরু গীওয়] যাইত । 

বাঙ্গীলাদেশের সহিত আসামের ব্যবসায়টা তখন বেশ ভাল 

ভাবে চলিতেছিল। লবণের আমদানিটাই ছিল খুব বেশি। 
লবণ ও আফিম এ ছুইট! জিনিষই আসামে ছুমু'ল্য বলিয়া বিবেচিত 
হইত। যুদ্ধ-বিগ্রহও অশাস্তির পুর্বে বাঙ্গালাঁদেশ হইতে প্রতি, 
বৎসর ১২০১০০০ মণ লবণ রগানি হইত। 

কিনারাম বীজ! হইয়! হিন্দু নীম কমলেশ্বর সিংহ গ্রহণ 
করিলেন । তাহার আহোম নাম ছিল স্ুক্লিংফ1। কমলেশ্বর সিংহ 

রাজ্যতার গ্রহণ করিয়া বড় গোহেইনের হস্তে শাদনের ভার অর্পণ 

করেন। বড় গোহেইন্ বেশ ধোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। বড় গোহে- 
ইন্ বিশৃঙ্খল রাজ্যের শৃঙ্খলাবিধানের জন্যই সর্ব প্রথম, মনোযোগী 
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হইলেন । দৈস্দল বুদ্ধি করা! হইল এবং তাহাদের সম্বন্ধে বিবিধ 

ব্বস্থ। করা হইয়াছিল। রাঁজকোধ অর্থ শৃন্ত হওয়ায় প্রত্যেক 
ক্রেজ অধিকারীদের নিকট হইতে অবস্থ। অনুধাঁয়ী চার হাজার 
টাঁকা হইতে যাহার যেরূপ শক্তি ও সামর্থ তদন্গরূপ অর্থ সংগৃহীত 

হইল । 
কমলেশ্বরের দিংহাঁসনারোহণের অব্যবহিত পরে কামরূপে 

এক বিদ্রোহের উদ্ভব হয়। তখন হুক্লক্স্ড ও ন্বীক্রত্ড 
নামক ছুই ভাই কোচবিহারের রাঁজা ও বিজনীর রাজার গোপন 
সাহায্য পাইয়া! কাছাঁড়ি, পাঞ্জাবি ও হিন্দস্থানী সৈন্য সংগ্রহ করিয়া 
কামরূপ আক্রমণ করেন। বহু লোক তাহাদের সহিত মিলিত 

হওয়ায় তীহারা বিশেষ উত্সাহ সহকারে--উত্তর কামরূপ 
অধিকার করিয়া ফেলিেন। এই দল চণিত কথায় দুম্দুমিয়! নামে 

পরিচিত হইয়াছিল। গোয়ালপাড়ার মি রাউস্ (117. 1209১) 
ইহাদের হাতে 'মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। 

রড় ফুকন্ বেলতল। ও দিরমারুয়ার ছোট ছোট রাজাদের 

সাহায্যে এবং একদল হিন্দৃস্থানী সৈম্-সংগ্রহ করিয়া ব্রহ্মপুত্র নদ 

পাঁর ভ্ইয়া হরদত্ত বীরদত্তের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-্াত্রা করিলেন। অতি 

সহজেই এই বিদ্রোহী দল পরার্জিত হইল | বন্দী হরদত্ত ও বীর 
বর্তকে অতি নৃশংসভাবে হত্যা করা হুইল। বড় ফুকনের এই 
অনাধারণ নীরত্বের জন্ত তাহাকে রাজ! প্রচুর পুরস্কার দিলেন এবং 
প্রতাপবল্লভ এই উপাঁধি-ভূষণে ভূষিত করিলেন। দাঁফ-লা, 
মোন্নামারিক্বা, খামৃতি ও মিংফো জাতিগণ তীহার কঠোর শাঁদনে 

শীস্ত হয়। তিনি তাহাদের অনেককে খাসপুর ও জয়স্তিয়ার দিকে 

তাড়াইয়া দেন। 

হরদত ও 

বীরতের কামরূপ 

আক্রমণ 
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১৮১০ শ্রীষঠাৰে রাজ্য মধ্যে ভয়ানক বসন্ত রোগ দেখা দিয়া- 

ছিল। কমলেশ্বরও এ রোগে আক্রান্ত হইয়া ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে 

প্রাণত্যাগ করিলেন । কমলেশ্বর পনের বৎসর ছয়মাস কাল 

রাজত্ব করেন। তাহার রাজত্বকালে মোয়ামীরিরা আর মাথা 

তুলিতে পারে নাই। রাজ্য মধ্যে শান্তি বিরাজ করিতে থাকে। 
জনসাধারণের অবস্থা ও বিশেষ উন্নত হইয়াছিল । রাজ্যের এই 
উন্নতির জন্য বড় গোহেইনই বিশেষ ধন্যবাঁদের পাত্র। বড় 
গোহেইন্ যেমন যুদ্ধ-বিগ্রহ পরিচালনার যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন 
তেমনি রাজ্য শাসন-সংরক্ষণেও যোগ্যতা! প্রদর্শন করেন । কমলেশ্বর 

সিংহ বড় গোহেইনের উপর সম্পূর্ণ রূপে নির্ভর করিয়া রাজ্য-সখ 
ভোগ করিয়াছিলেন। রঙ্গপুর রাজধানীর পূর্ব সমুদ্ধি তীহার চেষ্টা 
ও যত্বে পুনরায় বঞ্ধিত হুইয়াছিল। জোরহাটকে তিনি নানারূপে 

সমৃদ্ধ করেন । ভোগদাই নামক বিরাট জলাশয় খনন করিয়। জোঁর- 
হাঁটে জলসরবরাহের ব্যবস্থা করিয়াও তিনি ধন্টবাদভাজন 

হইয়াছিলেন। 
বুড়া গোহেইন্ কমলেশ্বর সিংহের ভ্রাতা চন্দ্রকান্তকে সিংহাসন 

প্রদান করেন। চন্দ্রকান্তের আহম নাম ছিল সুদিংফা। চন্দ্রকাস্ত, 

বালক বলিয়া বুড়া গোহেইনই সমুদয় রাজ কাধ্য--পরিচালন 
করিতেন। ইহার কিছু দিন পরে এই বুড়া গোঁহেইনের মৃত্যু হয়। 
তৎপরবর্তী বুড়া গোহেইন্ অত্যন্ত ছুবিনীত ও অহঙ্কারী ছিলেন : 

বালক চন্দ্রকান্তের উপর অন্ঠায় ভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়। তিনি 

রাঙ্যশীসন করিতে লাগিলেন। বড় ফুকন্ বুড়া গোহেইনের 

প্রভাব হাঁস করিবার জন্য কলিকাতা যাইয়া! তদনীন্তন গভর্ণার 
জেনারেলকে আহোমরাজার বিরুদ্ধে অভিযান . প্রেরণ করিতে অনু 
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রোধ করিলেন--গভর্ণার জেনারেল তাহাতে রাঁজি হইলেন ন1। 
এই দিকে ব্যর্থ হইয়া ব্রহ্ম -বুপতিকে আসাম আক্রমণ করিবার জন্ঠ 
উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। বড় ফুকন্ বদনচন্ত্র ব্রহ্মদেশের 
রাজাকে বুঝাইয়াছিলেন যে__বুড়া গোহেইন আহোম রাজ্যের 

সর্ধনাশ করিতেছেন । দেশের লোকের জীবন বিপন্ন, কখন কাহার 

উপর কিরূপ নির্ধ)1তন চলে তাহার একান ঠিকান! নাই। ব্রহ্মদেশের 
রাজ! বড় ফুকনের বাক্যে সম্মত হইয়া কামরূপ আক্রমণ করিলেন। 
বহু গ্রাম ও পল্লীধবংদ হইল। রাজধানী জোরহাট তাহাদের 
অধিকারে আমিল। এসময়ে বুড়াগোহেইনের মৃত্যু হইল। 

তাহার মৃত্যুতে আহোমদের বিশেষ ক্ষতি হইল। চন্দ্রকান্তের 
মন্ত্রীগণের মধ্যে বিবিধ অশাস্তির স্থষ্টি হইল--চন্দ্রকান্ত ও আপনাকে 

বিপন্ন মনে করিয়া রঙ্গপুরে পলায়ন করিলেন । 

ব্রহ্মদেশীয়দের প্রাধান্ত প্রায় পাঁচ বৎসর কাল কামরূপে 

বিরাঁজিত ছিল। চন্দ্রকান্তের সহিত বর্মনদের নান! কারণে মত- 
ভেদ উপস্থিত হইয়াছিল । বর্মনরা1 আহোমদের রাজ্য শাসনের বিধি 

ব)বস্থার আমুল পরিবর্তন করিয়াঁছিলেন। দারঙ্গের রাঁজাকেও 
বর্মনরা আনুগত্য স্বীকার করাইয়াঁছিলেন। চন্ত্রকান্ত সিংহ বর্মন 

দিগকে তাড়াইবার জন্ত বিশেষ যত্ব ও চেষ্টা করিয়া বিফল মনোরথ 

হইয়াছিলেন। তাহার পলাঁয়নের পর পুরন্দর সিংহ রাজ! হন। 

পুরন্বর সিংহ রাঁজা হইয়া! একটী অতি হীন নিষ্ঠুরতা করিয়াছিলেন, 
তিনি চন্দ্রকান্তের দক্ষিণ কাণ কাটিয়া দিয়! তীহাকে ভবিষ্যতে 

রাজ! হইবার অযোগ্য করিয়া দিয়াছিলেন। এ সময়ে পাঁচ বৎসর 

কাল মানেরাও কামরূপে রাজত্ব করেন। কিছু দিন পরে বর্মনদের 
সঙ্গে ইংরাঁজের বিবাদ উপস্থিত হইল। চন্ত্রকান্ত স্থুযোগ পাইয়া 

ব্রশ্মদেশের 

রাজার আক্রমণ 

ব্রহ্মদেশীয়দের 
শাসন ১৮১৯-- 

১৮২৪ 

পুরন্দরসিংহ 



৮৮ অআখআসবকসল জুক্িভান 

সংগোপনে রঙ্গপুরে সৈন্ সংগ্রহ করিতে ব্রতী হইলেন। মানের 
নান। ভাবে প্রজাদিগকে পীড়ন করিতে লাঁগিল। অনেক 

পাহাঁড়ির! জাতি বমনদের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া লুণ্ঠন করিতে 
প্রবৃত্ত হইল । খাগ্ঠাভাবে প্রজাদের লানাদিক্ দিয়া ভীষণ অসুবিধা 

হইতে লাগিল । 
বর্মনরা কামরূপের নান! স্থানে বে কিরূপ ভীষণ অত্যাচার 

করিয়াছে তাহ! ভাবায় প্রকাশ করা যার না। তাহার! বহু 

লোককে একত্রিত করিয়া জীবন্ত অবস্থায় আগুণে পোড়াইয়' 

মারিয়াছে । শিশু; বালক, যুবক ও বৃদ্ধ বপিয়া কাহাঁকেও রেহাই 
দেয় নাই। 

বর্মনদের এই অত্যাচারী শাসনকর্তা মিজিম্হাঁবান্দুল ব্রহ্ম 

দেশে ফিরিয়া গেলে তাহার স্থানে যে শাসনকর্তা হইয়া আসিলেন 
তিনি কাঁমরপ বাঁজ্যে শাস্তি বিধানের চেষ্টা করিলেন । নির্যাতন, 

নরহত্য! ও লুঠন বন্ধ হইল । যোগ্য রাঁজকর্ম্মচারী নিধুক্ত হইলেন । 
শাসন- সংরক্ষণের সুব্যবস্থা হইল । বর্ধনদের বেশি দিন কামরূপে 

প্রভৃত্ব করিতে হইল না । ইংরাঁজ রাঁজ অল্পকাঁল মধ্যেই কামরূপে 
আপন প্রভূত্ব বিস্তার করিলেন । 



সপ্তম অধ্যায় 

আহোমদের শাসন-প্রণালী 

আহোমদের শাসন-প্রণালীতে বেশ একটু বিশেষত্ব ছিল। 

রাজা, শাসন-সংরক্ষণের সর্কময় কর্তী হইলেও তীহার তিনজন 

বিচক্ষণ মন্ত্রণাদাতা থাকিতেন। তীহারা ৫গ্াহেইন্ছ নামে 

অভিহিত হুইতেন। গোহেইন্রা রাঁজ্যের বিভিন্ন গ্রদেশের 

শাঁসনকর্তীরপে কাজ করিতেন। এ সকল প্রাদশে তাহারা 

একরূপ স্বাধীনভাবেই রাঁজকার্ধ্য পরিচালনা করিতেন কিন্ত রাজ্যের 

সাধারণ ব্যাপারে ভিন্ন দেশের রাজার সহিত যুদ্ধ-বিগ্রহ। সন্ধি 

স্থাপন কিংবা! অন্ত কোনরূপ গুরুতর রাজকাধ্যে তাহাদেরও যেমন 

রাঁজার সহিত পরামর্শ করিয়া কাজি করিতে হইত, রাঁজারও আবার 

এই সকল ব্যাপারে তীহাদের সহিত পরামর্শ করিয়া কর্তব্য স্থির 

না করিয়া কোন কাজ করিবার অধিকার ছিল না। 

আহোম রাজাদের মধ্যে অতি প্রাচীনকাল হইতেই পিতার পর 

পুভ্রের রাজা হইবার প্রথা বিদ্যমান ছিল। পরবর্তীকালে ইহার 

ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল। রাজার ভ্রাতারাঁও রাজা হইয়াছেন । 

রাজ্যের অভিষেক-ক্রিয়া মহাসমারোহের সহিত সম্পন্ন হইত। 

দ্বেব-বিগ্রহের সম্ধুখে বিবিধ ধর্্ানুষ্টান বাগবজ্ঞ ও দান ধ্যান করিয়! 

রাজ্যাভিষেক ক্রিয়া সম্পীদিত হইত। গোহেইনরাও উত্তরাধিকার 

ক্রমে.পদলাভ করিতেন । গোহেইনদের নিযুক্তি সম্বন্ধে রাজার 

অনেকখানি হাঁত থাঁকিত, তিনি সময় সময় পিতার পরই পুন্রকে 

আহভেোমদের 

রাঙ্যশাসন 

বিধি-ব্যবস্থ। 

রাজ।র 

উত্তর(ধি ক।র- 

নত্র 

রাজ][ভিষেক 

রীতি 



বড় বড়য়। ও 

বড় ফুকন্ 

বিচার কাব্য 

৯০ আত ইতিভাজদ 

নিযুক্ত না করিয়৷ অন্যতম যোগ্য ব্যক্তিকেও নিযুক্ত করিতে পারি- 
তেন। গোঁহেইনদের অধীনে ১০,০০* পাইক থাঁকিত। ইহাদের 

ভরণ-পোঁষণের জন্য বাঁৎসরিক ব্যয় হইতে ৯০,০০০ হাজার টাকা । 
আহোমদের রাজ্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আরও বিবিধ কর্মচারী নিযুক্ত 

হইয়াছিলেন। বড়ুয়া ও বড় ফুকনের পদ ছুইটা রাঁজা৷ প্রতাপ- 
সিংহের সময় হৃষ্ট হয়। বড় বড়ুয়ার ও বড় ফুকনের, কাজে 

কেহই উত্তরাধিকার-সথত্রে নিযুক্ত হইতেন না। বড়,বড়ুয়ার কাঁজ 
ছিল--সদিয়া ও কলিয়াবর অঞ্চলের শাসন-সংরক্ষণ, বিচারকাঁধ্য 

সম্পাদন এবং রাজস্ব আদায় করা । তীহার অধীনে ১৪,০০০ 

পাইক থাকিত। এই পাইকেরা রাজার আদেশ অনুযায়ী 

রাঁজকার্য্েও নিয়োজিত হইতে পারিত। 

বড় ফুকন প্রথমটা'য় কাঁলঙ্গ এবং নওগ।ও অঞ্চলের প্রাদেশিক 

রাজপ্রতিনিধির পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। রাজ্য বিস্তৃতির সঙ্গে 
সঙ্গে তাহার পদের গুরুত্বও বুদ্ধি পাঁইয়াছিল। যখন কলিয়াবর 

হইতে গোর়ালপাড়া পর্যস্ত আহোমরাজ্য বিস্তৃত হয় তখন বড় 

ফুকন গৌহাঁটীতে তাহার শাঁসন-কেন্ত্র প্রতিষ্ঠ। করিয়াছিলেন । বড় 
বড়,য়ার পদ হইতে বড় ফুকনের পদের গুরুত্ব অনেক বেশি ছিল। 

বড় ফুকনের বিচারের উপর আর আপিল চলিত না। রাজার 

আদেশ ব্যতীত প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিবার ক্ষমতা তাহার না 

থাকিলেও তিনি জলে ডুবাইয়! অপরাধীর প্রাণবণ্ডের বিধান 
করিতে পারিতেন। আরও অনেক ছোট ছোট শাসনকর্ত। 

নিষুক্ত হইতেন, যেমন সদিয়া খোয়া! গোহেইন্ (সদিয়ার শাসনকর্তা) 
ইনি সদিয়া অঞ্চলের শাসনকর্তা ছিলেন। মোরাঙ্গি খোক। 
গোহেইন্ ধনী নদীর উপত্যকা! প্রদেশের শাদনকর্তা ইত্যাদি। 



আলামের ইতিহা ৯১ 

বিচাঁরকার্ধ্য, হিন্দু আইন অনুযায়ী সম্পাদিত হইত । ব্রাহ্মণেরা 
এ বিষয়ে সাহাষ্য করিতেন । একান্নবর্তী পরিবারের বিধান বড় 
একটা ছিল না । পিতার মৃত্যুর পর সন্তানেরা তুল্যাংশে সম্পত্তি 
ভাঁগ করিয়া লইতেন। কন্ঠ সম্তানেরা পিতৃ-সম্পত্তি হইতে সম্পূর্ণ 

ভাবে বঞ্চিত হইতেন। ফৌজদারী দণওবিধান অতি কঠোর ছিল। 

অতি সামান্ত অপরাধেও ভীষণ নৃশংদতার সহিত প্রাণদণ্ডের বিধান 
হইত । ফৌজদারী দণওবিধানের বা বিচারের বিষয় কিছুই 
লিখিত হইত না কিস্তু আদালতের বিচার সম্পর্কে মোকদমার 

একটা মোটামুটি বিবরণ সংরক্ষিত হইত। 

বিচার বিভাগের কর্তী ছিলেন--তিনজন গোহেইন্, বড় বড়,য়া 
এবং বড় ফুকন্। ইহারা নিজ নিজ প্রদেশে যথাযোগ্য ভাবে 

শাসন-সংরক্ষণ এবং বিচারকাধ্য সম্পন্ন করিতেন । ্ 

দাসত্ব প্রথ! প্রচলিত ছিল। মন্ত্ান্ত ব্যক্তিরা তাহাঁদের জমি 

জমার চাষবাস নিজ নিজ গোলাম বা নফরদের দ্বারা সম্পন্ন 

করিতেন। যে কেহ ইচ্ছা করিলেই এই সব গোলাম বা নফর 

রাঁখিতে পারিতেন। প্রায় প্রত্যেক সন্ত্রস্ত ব্যক্তির গৃহেই এ সকল 
গোলামের! থাঁকিত। 

উচ্চ জাতি ও নীচ জাতি এবং সাধারণের মধ্যে সামাজিক 

বিভিন্নতাটা বিশেষরূপে বিদ্যমান ছিল। সন্তান্ত ও উচ্চবংশীয় 

লোক ছাঁড়া কেহ ভুত বা ছাতা ব্যবহার করিতে পারিতেন না । 

সাধারণের পান্ধী চড়িবার অধিকারও ছিল না। তবে এক হাজার 

টাকা রাজ সরকারে দিলেই এই অধিকার মিলিত। এইরূপ আরও 
নাঁনারপ রীতিনীতি কঠোর ভাঁবে সমাজ মধ্যে প্রচলিত ছিল। 

আহোমদের প্রচলিত মুদ্রার আরুতি ছিল অষ্টকোঁণ। ওজন 

দাসত্ব-প্রথা। 

সামাজিক 

বিধি ব্যবস্থা 



মুদ্রাপরিচয় 

আহোম 

রাজাদের 

'উপ|ধির অর্থ 

আদাম শবের 
উৎপস্তি 

নই আনাংমর ইতিভান 

থাঁকিত ৯৬ রতি । কোচ রাজাদের মুদ্রার সহিত আহোম রাজাদের 

মুদ্রার এক্য দেখিতে পাওয়া যায়। আহোম রাজা সুক্লেংমাং 

তাহার রাজত্বের চতুর্থ বর্ষে সর্ব প্রথম মুদ্রায় প্রচলন করেন। সেই 
মুদ্রার তারিথ হইতেছে ১৫৪৩ খ্রীষ্টাব্দ। ক্রমশ: সকল রাঁজারাই 

মুদ্রার প্রচলন করেন । স্ুক্লেংমাং রাজার মুদ্রার আহোম ভাষা! ও 

আহোম অক্ষর ব্যবহৃত হুইয়াছিল। জয়ধ্বজ সিংহ, চক্রধবজ সিংহ 
ও পরবর্তী রাঁজাদের মুদ্রার বাঙলা! অক্ষরে সংস্কৃত ভাষায় রাজার ও 

মুদ্রার পরিচয় মুদ্রিত হইত। 
আহোম রাজাদের নামের আদি অক্ষর স্ল্ দিয়া আরন্ভ। জু 

অর্থে বাঘ। শেষ শব্দ ফা- অর্থ ্বর্গ। স্ুখাফা - স্বর্গ হইতে 
আগত ব্যান্র। এইরূপ নেন্ব_অর্থ স্ুনার। সুনেন্ফ!_ স্বর্গের 
সুন্দর বাঘ ইত্যাদি 

আপায শব্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানারপ কিংবদন্তী প্রচলিত। 

মুসলমান এঁতিহামিকের1 আসাম লিখিতেন। কেহ কেহ বলেন-- 

অসয়তল প্রদেশ বলিয়া অনম শব্দ হইতে “আসাম” হইয়াছে । 
আহোমদের কামরূপ আগমনের আগে কোথাও আপগাষ শবের 

প্রয়োগ দেখিতে পাওয়। যায় না। আহম় শব্দ হইতেই আসাম 

নামের উৎপত্তি হইয়াছে ইহাই স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। সে 
যুগে পুর্ববঙ্গকে “সমতট” বলিত। আহোঁমেরা আসাম রাজ্যকে 

অতি সুন্দর বলিয়! বর্ণনা করিয়াছেন। বর্মণেরা এই দেশকে 
ভসউন্ন বা 2্বউীঞ্পী এবং চীনদেশের লোকেরা বৈশালী এবং 
মণিপুরীরা “টেউকঃ নামে অভিহিত করিতেন । সকল এঁতিহাসিক 
গণেরই এই মত যে আহোমের। দীর্ঘ ৭০০ বৎসর ক1ল কামরূপ 
শান করেন বলিয়া! কালক্রমে আহম রাজ্য--আন্াামম নাম 
প্রাপ্ত হইয়াছিল । 



অষ্টম অধ্যায় 

কাছাড় ও কছাঁড়ি রাজ্য 

কাঁছাঁড়িদের প্রাচীন ইতিহাস ভাল করিয়া জানা যায় না। 

ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার আদিম অধিবাসীদের মধ্যে কাছাঁড়িরাই সকলের 
চেয়ে প্রাচীন। উত্তরবঙ্গের এবং গোরালপাড়া জেলার মেচ.দের 
সঙ্গে ইহাদের অনেকটা! সাদৃশ্ত আছে। এক সময়ে কাছাড়িদের 
রাজ্য রঙ্গপুর হইতে ত্রিপুরা পধ্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ব্রহ্গপু্ত 
উপত্যকাঁবাদী কাছাড়ির। “০” বলিয়া আপনাদের পরিচয় 

দেয়। উত্তর কাঁছাঁড়িরা আঁপনাঁদিগকে “টিসি” বলে। 

“ঢিকিনিস্না” শব্দ সম্ভবতঃ দিমিফিনা নামেরই রূপান্তর | 

“িকম্বিক্ক্িসন” শবের অর্থ, মহান ব্রহ্মপুত্রের সম্তান 
কে€চদের সহিত ও কাছাড়িদের বেশ নিকট সম্পর্ক আছে 

বলিয়া মনে হয়। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার চুটিয়া, লালু মোরান্ এবং 
দক্ষিণ পাহাড়ের গারো ও টিপরাঁদের সহিতও ইহাদের নৈকট্য 
ৃষ্ট হইয়া থাকে । অনেকে এইরূপ অন্থমান করেন যে, এক 
সময়ে আসামের অধিকাংশ এবং উত্তরবঙ্গ লইয়া একটা নুহৎ 

“বোদে।” রাঁজ) গঠিত হইয়াছিল । 

কাছাঁড়িদের রাজত্ব সম্পর্কে কোনও লিখিত বিবরণী নাঁই। 

আহোমদের ইতিহাসের সহিত যে অংশটুকু জড়িত আছে তাহারই 
খানিকটা যথার্থ ইতিহাঁস বলিয়। মনে হয়। 

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে অর্থাৎ প্রায় দাঁত শত বৎসর পুর্বে 

কাছাড়িদের 
পূর্বকথা 



ত্রয়োদশ ও 

চতুর্দশ শতাব্দীর 
কাছাড়িদের 

ইতিহাস 

যোড়শ শতাব্দীর 

যুদ্ধ-বিগ্রহ 

দিৎসাং ও 

আহেোমদেরকলহ 

দিমাপুরের 
ধ্বংসাবশেষ 

৯৪ আমের ইতিহা 

ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ তট দিয়া একটা কাছাড়ি রাজ্য বিস্তৃত ছিল। 

ধনণ্রী নদীর উপত্যকাটিও এই রাজ্যের অন্তভূক্ত। এই শাখার 

পূর্বদিকে আহুস্ম এবং পশ্চিমদিকে “কক ম্ভ্ড1” নাঁমক হিন্দু, 

রাজ্য ছিল। আহম ও কাছাঁড়ি রাজ্যের সীম! স্থানে দীক্ষু নদী 

প্রবাহিত ছিল। প্রায় শতাধিক বর্ষ যাবত এই দীক্ষুনদী উভয় 
রাজ্যের দীমারূপে বর্তমান ছিল। 

আহোমদের পহিত কাছাড়িদের বরাবরই যুদ্ধ-বিগ্রহ চলিতে- 
ছিল। ১৪৯০ গ্রীষ্টাবে যে যুদ্ধ হয় তাহাতে আহোমেরা কাছাড়িদের 
কাঁছে পরাজিত হইয়! সন্ধি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ১৫২৬ 

ীষ্টা্ধে এই নদীর উপত্যকা প্রদেশেই কাছাড়ি ও আহোমে যুদ্ধ 
হয়। প্রথমে কাছাড়িরা জয়ী হইয়াছিলেন কিন্তু পরে ভীষণ ভাবে 
পরাজিত হন। আহোমের! এই যুদ্ধে জয়ী হইয়া কাছাড়িদের 
রাজধানী দিমাঁপুর পর্য্যন্ত যাইয়। পৌছিয়াঁছিলেন। ক্ষুণথাঁরা নামক 
কাছাড়ি রাজাকে পদচ্যুত করিয়া দিৎসাঁংকে তাহার! রাজা করিয়া 
আসিয়াছিলেন | | 

১৫৩৬ খ্রীষ্টাব্দে দিৎসাংয়ের সহিত আহোমদের পুনরায় যুদ্ধ হয়। 

এই বাঁরও আহোমের! জয়ী হইয়া দিমাপুরে যাইয়! উপস্থিত হন। 

দ্িংসাং ধৃত ও নিহত হইয়াছিলেন। এই পরাজয়ের পর কাছাঁড়ির। 

দিমাপুর পরিত্যাগ করিয়! চলিয়া যায় এবং সমইল্বং নামক 
স্থানে নূতন রাজধানী স্থাপন করেন। 

দিমাপুর নামক যে বৃহৎ নগরে কাছাঁড়িদের রাজধানী ছিল, 
সেই নগরের ধ্বংসাবশেষ এখনও নিবিড় বনমধ্যে দেখিতে পাঁওয়! 

যায়। দিমাপুরের ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া বুঝা! যায় কাছাড়িরা 

অষ্টালিক৷ ইত্যাদির নির্মাণ ব্যাপারে আহোমদের অপেক্ষা বেশি 
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আনামের উতিকাজ্ ৯৫ 

অভিজ্ঞ ছিলেন। দিমাঁপুর নগরের তিনিদিকে ছুই মাইল দীর্ঘ 
ইষ্টক নির্মিত প্রশস্ত প্রাচীর ও চতুর্থাদিকে ধনশ্রী নদী। সম্মুখে 
একটা সুন্দর দরোজা। ১২ ফুটউচ্চ ও৫ ফুট বেড় কয়েকটি 

সুন্বর স্তম্ত বিরাঁজিত ছিল। সেই সুন্দর তোরণটি এখনও বিদ্যমান 
আছে। আহোমের! কিন্ত এসময়ে বাঁশের তৈরী ও কাদার প্রীচীরে 

গঠিত গৃহে বাস কলিত। কাছাঁড়িরা বলেন যে রাজা চক্রধজ 

দিমাঁপুর নগর নির্ধাণ করিয়াছিলেন। চক্রধবজ কাঁছাড়িদের 
চতুর্থ রাজ। ছিলেন | 

ধীরে ধীরে আহোমেরা অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হইয়! উঠে । যোঁড়শ 
শতাব্দীতে আহোম ও কাছাড়ীদের মধ্যে ঘন ঘন যুদ্ধ-বিগহ ঘটিতে 
থাকে । শেষ্টায় আহোমেরা জয়লাভ করে এবং কাছাড়িবা. 
সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়। রাজধানী দিমাঁপুর পরিত্যাগ করিতে 
বাধ্য হয়। বিজয়ী আহোমের! ধনপ্রী নদী পধ্যস্ত গমন করেন। 

কাছাড়িদের রাজধানী দিমাপুর লুণ্ঠিত হয় এবং রাজধানী 
অধিকৃত হয়। কাছাড়ি-রাজ দেৎসঙ্গের সহিত বহু কাছাড়িও 

অতি নির্দয় ভাবে নিহত হইয়াছিল। 
কাছাঁড়িরা আহোমদের সহিত যুদ্ধে পরাঁজিত হইয়া ধনশ্রী নদীর 

উপত্যকা! পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণদিকে চলিয়া যাইয়া উত্তর 

কাছাড়ের নিকটবর্তী মাছ নদীর তীরে মেইবঙ্গ বা যাইবঙ্গ নামক 
স্থানে রাজধানী স্থাপন করে। কিছু দিন পুর্বে মাইবন্গের নিকট 
একটা রৌপামুদ্রা পাঁওয়া গিয়াছে, তাহার তারিখ হইতে মাঁইবংয়ের 

_ বীজধানী প্রতিষ্ঠার তারিখ ১৫৮৩ খ্রীষ্টাবধে হইয়াছিল এইরূপ 

ধরিয়া লওয়! যায়। মুদ্রাটি রাজা যশোনারায়ণদেবের রাজত্বকালে 

প্রচারিত হয়। হরগৌরী ও শিবদর্ীর উপাপক এই নৃপতি রাজা 

কাঁছাড়িও 
আহোমদের 

যুদ্ধ-বিগ্রহ 

মতবজের 
রাজধানী শ্বাপৰ 



শর দমন 

কর্তৃক জয়প্তিয়া 
রাজার পরাজয় 

আহোমদের 

সহিত যুদ্ধ 

৯৬ আখআাকসলর ইতিভশষন 

হাশেংসার বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । মাইবঙ্গে কাছাড়ি- 

রাজারা অনেক সুন্বর ন্ুন্দর পাথরের বাড়ী নিম্মীণ করেন। 

এখানেও তাহারা শান্তিতে থাকিতে পারিলেন না) প্রসিদ্ধ 

কোঁচরাজ নরনারায়ণের ভ্রাতা শীলরার় বা চিলারাঁয় কো1চসেন। 

লইয়! ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দে তাহাদিগকে আক্রমণ করেন। এই সময়ে 
কাছাড়িরাজ “হিড়িপেশ্বর” উপাধিধারণ পুর্ধবক হিন্দুধর্ম দীক্ষিত 

হইয়াছিলেন। ইহার পূর্বে কাছাড়, ত্রিপুরা রাজ্যের অধীন ছিল। 
প্রায় ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে কাছাঁড়ি রাজ। ত্রিপুব। রাজের এক কন্তার 

পাঁণিগ্রহণ করেন । কথিত আছে মেই সমরে এই রাজ্য কাছাড়ি 

রাঁজকে দান করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ সেই সময়ে কাছাড়িরাজ্য 

উত্তর কাছাড়ের পাহাড়গুলি পধ্যন্ত বিসভৃত ছিল। ১৬০৩ গ্রীষ্টাব্দ 

পর্য্যন্ত কাঁছাড়িদ্ের ইতিবৃত্ত ইহার বেশি জানা বায় না। 
সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে কাছাড়িরাঞ্জ শত্রদমন জয়স্তিয়ার 

রাজ ধনমাণিককে পরাঁগ্িত করিয়া! তাহাকে করদানে বাধ্য 

করিয়াছিলেন। এই বিজয়ের পর শত্রদমন পঅসিঘন্্ন” এই 

বীরত্বহুচক নামক ধারণ করিয়াছিলেন। ধনমাণিকের ভ্রাতুণ্পুত্র 
যশোমাণিককে শক্র-দমন বন্দী করিয়া লইয়। গিয়াছিলেন। 

যশোম।ণিক ব্রহ্মপুর নামক স্থানে বন্দী অবস্থায় ছিলেন, পরে 

উহ খামপুর নামে অভিহিত হর। 
ধনমাঁণিকের মৃত্যুর পর শক্রদমন যশোমাণিককে মুক্তি দিয়! 

জয়ন্তিয়ার রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া! দেন। বশোমাণিক কিছু- 
দিন পরে আহোম রাঁজার সহিত কন্ঠ।র বিবাহ দিতে প্রস্তত হইলেন, 

কিন্ত তিনি আহোম রাজ1কে অনুরোধ করিলেন যে তাহার কন্তাঁকে 

কাছাড়ি রাঁজ্যের মধ্য দিয়া লইয়! যাইতে হইবে। গর্বিত কাছাঁড়ি, 
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রাজ এইনূপ অন্তায় প্রস্তাবে রাজি হইলেনন! শ্রই হত্রে উভয় 
পক্ষে যুদ্ধ হুইল। শক্রুদমন যুদ্ধে আহোমদিগকে পরাজিত করিয়। 
হভাঞ্পন্মান্সা্প” এই উপাধি গ্রহণ করিলেন এবং রাজধানী 
মাইবঙ্গের নাম 'কীর্ভিপুর রাঘিলেন। তীহার পরবর্তী কাছাঁড়ি 
রাজারা প্রায় একশত বৎসর কাল দম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে রাজত্ব 
করেন। 

শত্রদমনের পর তীহার ছেলে নরনারায়ণ রাজা হইলেন। 

নরনারায়ণ অতি অন্ন সময় রাজত্ব করিবার পরই পরলোক গমন 
করেন। নরনারায়ণের পর ভীমদর্প রাজত্ব করেন। ভীমদর্পের 
১৬৩৭ শ্রীষ্টাবে মৃত্যু হয়। তাহার মৃত্যুর পর তাহার জামাতা ইন্্রবল্লভ 

রাঁজা হইলেন। ইন্দ্রবল্পভ আহোমদের সহিত সৌহার্দভাব বজায় 
রাখিবার জন্য যত্রবান্ হইয়াছিলেন কিন্তু কা্ধ্যতঃ তাহ! হয় নাইি। 

১৬৪৪ গ্রীষ্টাব্দে বীরদর্পনারায়ণ রাজা হইলেন। এ সময়ে 
আহোমদের রাজ! ছিলেন চক্রধবজ সিংহ । চক্রধ্বজ মুসলমানদিগকে 

পরাজিত কারিয়া বশস্বী হন, তাঁহার এই বিজয়ে আনন্দ প্রকাঁশ 

করিয়৷ বীরদর্পনারাঁয়ণ সংবাদ প্রেরণ করিলে পুনরায় অনেক দিন 

পরে উভয় রাজ্যের মধ্যে প্রীতির বন্ধন সংস্থাপিত হয়। 

১৬৮১ খ্রীষ্টাব্দে বীরদর্পের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র গৌরীধবদ 
রাজ! হুইয়াছিলেন ৷ গৌরীধ্বজের সহিত আহোম রাজাদের গ্রীতির 
বন্ধন অন্ধু্ন ছিল না। ১৬৯৩ গ্রীষ্টান্দে গৌরীধ্বজের মৃত্যু হইলে 
একে একে তাহার ছুই পুত্র মকরধরজ ও উদয়াদিত্য সিংহাসনে 
আরোহণ করেন। 

সপ্তদশ শতান্দীর শেষভাগে আহোঁমের! মুসলমানদের সহিত 
ুদ্বনুবিগ্রহে এতদূর লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে ত্বীহাক্সা! কোনদিক 
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দিয়াই কাছাড়িদের উপর হস্তক্ষেপ করিতে অবসর পান নাই। 
এই ব্যাপারে কাছাঁড়িরা ক্রমশঃই সাহসী হইয়া উঠে॥। ১৭০৬ 

খ্র্টাব্দে কাছাড়িদের রাজ ভ্ডাআক্ল্স্ক প্রকাশ্য ভাবে 

আপনাকে স্বাধীন বৃপতি বলিয়া ঘোষণা করিলেন। এসময়ে 
রুদ্রসিংহ আহোমদের রাঁজা ছিলেন । ' রুদ্ররসিংহ তাম্রধবজের এই 
গর্বিত ঘোষণার কথা শুনিয়া ৭০১,০০০ সৈম্ত লইয়া কাছাড় রাজ্য 

আক্রমণ করিলেন । তাম্রধবজ কোনও বাঁধা' দিলেন না। . তিনি 

পলাইয়। জয়স্তিয়ার রাজা রামসিংহের শরণাপন্ন হইলেন । আহোম্- 
সেনা সহজেই রাজধানী মাইবঙ্গ অধিকার করিল। সেখানকার 
ইষ্টক নির্মিত হুর্গ চর্ণ বিচুর্ণ হইয়া গেল । আহোমের! কিন্ত দীর্ঘকাল, 
সেখানে থাকিতে পাঁরিলেন না, তাহাদের বহুলোক জর, আমাশয় 

প্রভৃতি বিবিধ গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত হইয়৷ মৃত্যুমুখে পতিত 
হইল। এজন্ত বাধ্য হইয়া তাহাদের কাছাড় পরিত্যাগ করিয়া 

আসিতে হইয়াঁছিল। 
এদিকে সুযোগ বুঝিয়া জয়স্তিয়ার রাজ রামপিংহ তাত্রধ্বজকে 

বন্দী করিয়। রাঁখিলেন এবং কাছাঁড় বাজ্যটিকে স্বীয় রাজ্যভূক্ত 

করিরা লইতে যত্রবান্ হুইলেন। তাঁত্রধ্বজ কোনও কৌশলে 
আহোম রাজ রুদ্রসিংহের নিকট তীহাঁর অবস্থা জানাইয়া- ক্ষমা 
প্রার্থন। করিয়! পত্র লিখিয়া পাঠাইয়া দ্রিলেন। সেই পত্র পাইয়া 
কুদ্রসিংহ-১৭৮ খ্রীষ্টাব্দে জয়স্তিয়া আক্রমণ করিয়া! রামসিংহকে 

পরাজিত করিয়া তাম্রধ্বজকে মুক্ত করিয়া আনেন। অতঃপর 
তাত্্রধবজ একটা প্রকান্ত দরবারে আহোমরাজের অধীনতা! স্বীকার 
করিয়া করদানে এবং প্রতি বৎসর তাহার সহিত একবার সাক্ষাৎ 

"করিতে প্রতিশ্রুত হুইলেন। 
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রুদ্রসিংহ দরবারের পর মাইবঙ্গে চলিয়া! গেলেন। কিন্ত তাহার 
কিছুদিন পরেই ১৭০৮ খ্রীষ্টাব্ের সেপ্টেম্বর মাঁসে তাঁঅধবজের মৃত্যু 
হইল। রাজা রুদ্রসিংহ তীহার চিকিৎসার্থ নিজের পারিবারিক 
চিকিৎসককে ও প্রেরণ করিয়াছিলেন । 

তাত্রধ্বজের পর রাজা হইলেন তাহার পুত্র শূরদর্প। শূরদর্পের 
বয়স তখন মাত্র নয় বদর ছিল। . শুরদর্পের রাজত্বকালে ভূবনেশ্বর 

বাচম্পতি নামক একজন পণ্ডিত 'নাঁরদিপুরাঁণ' নামক একখানা গ্রন্থ 

প্রণয়ন করেন। 'নারদিপুরাণ” চন্দ্রধবজের বিধবাপত্বী ন্্রভার 

আদেশে লিখিত হইয়াছিল । 
শূরদর্পের পরবর্তী প্রায় শতবৎমর কালের ইতিহাস ভাল 

করিয়া জানা যাঁয় নাই। আহোমদের লিখিত বিবরণীতেও . নাই । 
এই সময়ে কাছাঁড়িরা আহোঁমদের অধীনতা৷ শৃঙ্খল ছিন্ন করিবার 
জন্ট) পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়াছিলেন । কিন্তু প্রত্যেকবারই তাহারা 
আহোমদের কাছে পরাজিত হইয়াছিলেন। ১৭৯০ খ্রীষ্টাবে 
কাছাড়ের প্রধান প্রধান লোকের! হিন্ধর্্ম গ্রহণ করেন। এই 
ধর্ম উৎসব ব্যাপারে কাছাঁড়িদের রাজ। কষ্চচন্দ্র ও তাহার ভ্রাতা 

গোঁবিন্দচন্দ্র একটা প্রকাও তাম্রনির্ম্িত গো-মূর্তির ভিতরে প্রবেশ 
করেন। ইহার ভিতর হইতে বাহির হইবার পরেই তাহাদিগকে 
গো-গর্ভ সস্ভৃত এবং যথার্থ ক্ষত্রিয় বলিয়! ঘোষণা করা হয়। এবং 

এইরূপ প্রচার করা হয় যে কাছাঁড়িরাজগণ পাও্রাঁজার দ্বিতীয় 
পুজ্র ভীমের সন্তান। এবং ভীম হইতে বর্তমান রাঁজাদের আমল 
পর্যস্ত একটা বংশাবলী পর্যন্ত প্রস্তুত হইয়া গেল। বলা বাহুল্য 
যে এসকল নামের মধ্যে অধিকাংশই ছিল কৃত্রিম। বরাহ্মণেরা 

প্রচার করিলেন যে ভীম যখন ছদ্মবেশে বনে বনে ভ্রমণ করেন, সে 

শূরদর্প ও অন্যযন্ 
নৃপতিগণু 
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সময়ে কাছাড় অঞ্চলে আনিয়া, পড়েন॥। তখন হিড়িত্ব নামক 
এক রাক্ষম সেখানে রাজত্ব করিতেন। ভীম হিড়িত্ব রাক্ষদকে 
বধ করিয়া তাহার ভগিনী হিড়িস্বাফষে বিবাহ কফরেন। ভীম ও 

হিড়িস্বার পুত্রের নাম ঘটোৎকচ। ক্বটোৎথকচ হুইতেই কাছাঁড় 
রাঁজবংশের উৎপপত্তি। হিড়িস্থাও ভীমের এই কাহিনী মহাভারতের 
অত্যন্ত প্রাচীন কথা। হিড়িম্ব রাক্ষস কাছাড়ে বাঁস করিতেন। 

্রাঙ্গণের! কাছাড়রাজগণকে ক্ষত্রিয় করিবার জন্ত এইক্ষপ 
আবিষ্কার করেন। তিন শত বৎসর অতীত হইয়াছে লিখিত পত্র 
বা খোদিত ফলকে হিড়িম্ব নামের ব্যবহার সর্ধ প্রথম পরিলক্ষিত 

হয়। এই সমন্প হইতেই কাছাড়ি রাজ আপনাকে “হিডিম্* বা 
“ছিডিম্বরাজ” নাষে অভিহিত করেন। ইহার পুর্বে এইরপ' 
নামের ব্যবহারের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। 

৯৮১৩ আ্রইাবে রাঁজ। কষ্ন্ত্র পরলোক গমন করেন। তাহার 

মৃত্যুর পরে তীয় ভ্রাতা গোবিন্দচন্দ্র রাঁজা হুইলেন। তিনি; 
বজ্র সুশাসনের অন্ত আইনগুলির সংস্কার করেন। নিজ 

নামে রৌপ্যুদ্রা প্রচলন করেন। খাঁসপুরের ক্সানমন্দির, বিশ্চু- 
মন্দির ও দ্বার্শচক্রের মন্দির নির্মাণ করেন। গোবিন্বচন্দ্রের 
শাসনকালে রাজ্যে নানারূপ বিদ্রোহের সুচনা হয়। কোহিদান 

নাঁয়ক কৃষ্টন্দ্রের একজন কর্মচারী গোবিন্দচন্দ্রের শাসনকালে 
উত্তর কাঁছাড়ে একদল রাজদ্রোহী গঠিত করে। গোবিন্থচন্্ 
কোহিদানকে নিহত করেন। কিন্তু কোহিদানের পুত্র তুলারাম 

আবার, একধল বিদ্রোহী গঠন করিয়া গোবিন্বচন্ত্রকে উত্তর 

কাছাড়ের অধিকার হইতে বঞ্চিত করেন। ৃ 
১৮১৮ শ্ষ্টান্দে মাঁণপুরের রাজা মার্জিতদিংহ কাছাড় আক্রমণ 
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আসেল তিন ১০১ 

করেন। গোবিন্দচন্দ্র নির্বাসিত, মণিপুর-রাজের ভ্রাতা €চোরজিত- 

“সিংহের সাহাঁষো মাঞ্জিত'সিংহকে পরাঁজিত করেন । চৌরজিত- 

শসিংহ তখন কাছাড়ের এক অংশে নিজ অধিকার বিস্তার করেন । 

মার্জিতসিংহ তীহার ভ্রাতা চৌরজিতদিংহের সহিত মিলিত হইয়া! 

কাছাড় রাজ্য ভাগ করিয়া গোবিন্দচন্দ্রকে শ্রীহট্রে তাড়াইয়! দেন। 

গোবিন্দচন্দ্র ব্রহ্মদেশের রাজার সাহায্য শ্রীর্থনা করেন । 

ব্রচ্ষদেশের বাজার 'সৈম্তদল আসিরা কাছাড় আক্রমণ করে। 

ইংরাজের। শ্রই সংবাদ পাইয়া কাছাড় হইতে ব্রহ্গবাসীধিগকে দুর 

করিয়া দিয়া গোবিন্দচন্্রকে কাছাড়ের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত 

করেন। গোবিন্দচন্দ্র ইংরাজদিগকে বাৎসরিক ১০৯৯ টাক! 

কর স্বরূপ দিতে সম্মত হইলেন । ১৮৩২ গ্রীষ্টান্দে গোবিন্দচন্দ্ের 

্বত্যু হয়। গোবিন্বচন্জের কৌন উত্তরাধিকারী না থাকায় 

কাছাড়ের লোকেরা ইংরাজ গভর্মেন্টকে স্বহন্তে শাসন ভার গ্রহণ 

করিতে অন্থরোধ করেন। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে কাছাড় রাজ্য ভ্রিটিশ- 

ভারতের অন্গীভৃত হইল। রাজা গোবিন্দচ্ছের একটী সু! 

সম্প্রতি আবিষ্কত হইয়াছে, তাহাতে গোবিন্দজ্জকে “হিডিম্বার 

রাজা” নামে অভিহিত করা হইক্সাছে ৷ এই মুদ্রাক্প কোন তারিখের 

উল্লেখ নাই । 



নবম অধ্যায় 
' জয়স্তিয়া রাজ্য 

জয়স্তিয়া রাজ্যের প্রাচীন ইতিহাসও কাছাড়ি রাজ্যের ও, 
কাছাড়িদের স্তায় ভাল করিয়া জানা যায় না। অনেক দিন পরে 
আহোমদের ইতিহাসের মধ্যে জয়স্তিয়া রাজ্যের প্রতিহাসিক 
পরিচয় পাওয়া যাঁয়। খোঁদিতলিপিও তাম্রফলক হইতে কিছু, 
কিছু জানিতে পারি । পূর্বে জয়স্তিয়া রাজ্য অয়ন্তিয়া পাহাড় 

এবং তাহার নিযস্থ বিস্তৃত সমতলভূমি জয়ন্তিয়া রাজ্য বলিয়া 

পরিচিত ছিল। পার্ধত্য-জয়স্তিয়ায় শিনটেং নামক খাসি জাতি 
বাস, করিত। বর্তমান জয়ন্তিয়াপরগণীয় বাঙ্গালী হিন্দু ও. 
মুসলমানেরা বাস করিতেছে । জয়ন্তিয়ার অধিবাসীদের প্রাচীন 

ইতিবৃত্ত নানারূপ কাহিনীতে পরিপূর্ণ - সে সকল কথা আমর! 
আলোচনা করিলাম, ন1। পূর্বে এস্থানের অধিবাঁসিগণ ভিন্ন: 
ভিন্ন দলে নিজ. দলপতির অধীনে বাস করিত। তাহারা কখন 
এক রাজ্যের অধীনে বাদ করিতনা। . 

জয়ত্তিয়৷ দেবীর পীঠস্থান জয়স্তিয়া৷ পুরী-_জয়স্তিয়া রাজধানী । 
' কথিত আছে মহাভারতের ধুগে প্রমীলা এদেশের রাণী ছিলেন। 

শয়স্ভিয়। রাজা" 
দের কথা 

মোগল সম্রাট আক্বরের রাজত্বকালে ইহ! তাহার সাম্রাজ্যের 
একটী মহাল ছিল। অর্জুনের সহিত রাঁজস্থয়যন্ঞের জ্ঞান 
লইয়৷ যুদ্ধ হইয়াছিল। জয়স্তিয়ার অধিবাসীরা হিন্দুধর্্াবলহ্বী 
হইলেও খাসিয়া বংশোডুত বলিয়! স্ত্রীলোকের গোত্রে রাজ 

হইবার ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। 



. 'আশাজ্মণতস্ ইউজিভাায় ১৩৩ 

জয়স্তিয়া রাজ্যের আদি যুগের ইতিহাস কিংবদস্তীমূলক । 
জয়স্তিয়া ' পরগণাঁর অধিবাসীরা তাহাদের দেশের রাজাদের 
একটা কিংবদস্তীমূলক নাম করিয়া! থাকেন ! তাহা সত্য বলিয়! 
মনে হয় না। ষোঁড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে ধনমাঁণক জরস্তিয়ার 

রাজা ছিলেন। ধনমাণিকের পুর্বে যে সকল রাঁজা রাজত্ 
করিয়াছিলেন বঙিয়। পরিচয় পাওয়া যায় তাহাদের রাজত্বের সময় 

এইরূপ ধরিয়া লওয়া যাইতে পায়ে । 
পর্বত রায় পু রা ১৫০০ ---১৫১৬ 

মাঝ গোসেইন্ *** টি ১৫১৬--১৫৩২ 

বড় পর্বত রায় ... টি ১৫৩২--+১৫৪৮ 

বড় গোসেইন ..১. ১.৮ ১৫৪৮-১৫৬৪ 

বিজয়মাণিক ১, নর ১৫৬৪--৮১৫৮০ 

প্রতাপ রায় ৮৬৩ টা ১৫৮০---১৫৯৬ 

ধন মাণিক 8 ১৫৯৬-৮১৬০৫ 

পর্ধত রায় জয়স্তিয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা না হইলেও তিনি 

যে এই রাজ্যের উন্নতি ও বিস্তুতির মুলে ' প্রধান "ব্যক্তি ছিলেন 
সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ১৫০০ গ্রীষ্টাব্দেই জয়স্তিয়া! পার্বত্য 

প্রদেশ ও জয়স্তিয়া পরগণা লইয়া একটা রাজ্য গঠিত. হয়। 
জয়স্তিয়ার রাজাদের নাম. হইতে ইহা বোঝা. যায় যে তাহার! 
ব্রাঙ্মণ*প্রভাবের মধ্যে আসিয়া পড়িকাছিলেন . আবার . এইরূপও 

একটা কিংবধস্তী প্রচলিত আছে যে জয়স্তিয়া পরগণার .শাসন- 

ভার কিছুদিন ব্রাহ্মণদের হাতে ছিল--তাহাদের প্রথম চারিজন 

রাজার নাম যথাক্রমে কেদারেশ্বর রায়, ধনেশ্বর রার, কনর. রার 
এবং জয়স্ত রায়। 



৩১৪৪ আখের উতিহশজ 

ফোড়শ শতাবীতে অয়স্তিরাক্নাজ ফোচগখ কর্তৃক পরাজিত 

হি হন। কোঁচবংশীয় নৃপতি নর-নারায়ণের ভ্রাতাও সেনাপতি 

কর্ৃক জয়ততিয। শিলারায় কোচরাজ্য বর্ধিত করেন। মে লময়ে জয়ন্তিয়া রাজার 

রাজের পরাজয় নাম কি ছিল ভাল করিয়া! জানা যায় না, তবে অন্মান হর তাহার 

নাম ছিল বিজয়মাণিক । বিজয়মীণিক কোঁচদের বিরুদ্ধে খুব 

সাহসিকতা সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন-_-ুদ্ধে তিনি পরািত 
ও নিহত হইলে জয়স্তিয়া, কোচরাজ্যের করদ রীজ্য হইল। 

নর-নারারণ তখন বিজয়ের পুত্র প্রতাপ রায়কে জরস্তিয়ার করদ 

রাজারূপে সিংহাঁসমে প্রতিষ্ঠিত করেন। ত্রিপুরা রাজ্যের ইতিহাস 

রীজমালায়” লিখিভ আছে যে ব্রিপুরা নৃগতি ব্রজমাণিকও এ 

সময়ে জয়স্তিয়! ্লাজ্য আক্রমণ. করিয়াছিলেন। প্রতাপ ১৫৮০ 

প্রীঃ অঃ হইতে ১৫৯৬ খ্রীষ্টাব্দ পথ্যস্ত রাজতু করিয়াছিলেন। 

সপ্তদশ শতাব্দীন্ন প্রথম ভাগে জযন্তিয়ার রাঁজা ধনমাণিক 

ফাছাড়ি রাজ! কাছাড়ের হৃপতিয কাছে পরাজিত হন। কাছাড়ি নৃপতির 
কর্তৃক জরভিগা করদ ঘ্নাজ্য রগে পরিগণিত হওয়ার পর সন্ধি হইয়াঁছিল। 

সাজের পরাজর ধনমাঁণকের মৃত্যুক্ন পর কাছাড়ি রাম বশমাণিক মুক্তিলাভ 
করিয়! জরন্তিয়ার সিংহাসনে প্রতিষিত হইয়াছিলেন। এইবপে 

জমপ্রবাদ প্রচলিত আছে যে যশমাপিক কোচবিহারে গমন 

করিয়া সেখানকার খ্ক র্াঁজন্কন্তাকে বিবাহ ক্রেন, এবং 

জয়স্তেখরীর প্রতিমা! নিজ রাজ্যে আনিয়াছিলেন । ৃ 

ষ্শমাণিকের, পড়ে সুনয়গসায় রাজা হইলেন। ভুনদরক্সায়ের 

পর ছোট পর্বতন্ায় বাজ হন। তাছাদের লময় দেওয়া 

হইল )-- 
যশোমাণিক ১১১ ১৭ ১৬০৫ দক ৫ 



আলাের ইতিজান্ ১৯৫ 
দুন্বর রায় ১৪৯:555 ১৬২৫-৮১৬৩৬ 

ছোট পর্বত রাঁয় ... রি ১৬৩৬--১৬৪৭ 

যশোমাণিকের সময় 'আহোঁম়দের সহিত অয়স্তিয়ার রাজার বন্ধুভাব 

ছিল- কিন্ত পরবর্তী রাঁজ। যশমন্ত দিংহের সময় সে বন্ধুভাব হাস 
পায়। সে সময়ে আহোমরাজ্যের কয়েকজন বণিক অয়স্তিয়া রাজ্যে 

যাইয়া বাণিজ্য করিবার আদেশ পাইয়াছিলেন। তাহার! জয়স্তিয়ার 
সীমান্ত প্রদেশে বাণিজ্য করিতে গেলে তাহার! জয়ন্তীয়ার রাজ 

কর্তৃক বন্দী হইলেন । এই জন্য আহোমরাঁজের সহিত জয়ন্তিয় 
রাজার কলহ উপস্থিত হয়। এই কলহ নয় বৎসর পরে দূর 

হইয়াছিল। যশোমন্ত ও তাহার পরবর্তী রাজাগণের নাম দেওয়া 
গেল ৮ 

যশোমস্ত রায় ০৪ ১৬৪৭---১৬৬০ 

বাণ সিংহ টা ১৬৬০--+১৬৬৯ 
প্রতাপ সিংহ 2 ১৬৬৯ 

লক্ষমীনরায়ণ রর ১৬৬৯---১৬৯৭ 

রাজা ললক্জীনারার়ণ জয়ন্তিয়াঁপুরে একটী রাজপ্রাসাদ নির্মাণ 
কর়েন। সেই বাজপ্রাসাঁদটি এখন ধ্রংস হইয়াছে। এই 
প্রাসাদের তোরণ-দ্বারে লিখিত আছে যে ১৬৩২ শকে (১৭১০ 

প্রঃ অং) রাজ্ব! লক্ষীনারায়ণ ইহা নির্াণ করেন ॥ 
লল্জীনারায়ণের পর রাজ! রামদিংহ রাজা হুইলেন। ইনি ২৭০৮ 

শষ্টাবে রাজত্ব করেন | বাঁমধিংহ জয়স্তিরা রাজ্যের বিশেষ উন্নতি 
করেন। তিনি বাজ্যবিস্তারে বিশেষ মনোষেনী হ্ইয়াছিলেন। 
কাছাড়ি রাজ! তাম্ধবজ ও আহ্বোমরাজ। রুদ্রসিংহের সহিত বিবাদ 
উপস্থিত হইলে রামসিংহ কিরনগ ভাবে তাহাতে সংশ্লি্ট ছিলেন 
সে কথা পূর্বেই বলা হইরাঁছে। 

রাজ! রামসি হু 



জয়ভ্তিয়ার. 
রাজধর্শ্ 

১০৬ আলাসের ইতিহাস 

আহোমগণ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে জয়্তিয়া রাজ্য 
আক্রমণ করিয়া নিজ প্রভৃত্ব স্থাপনে অকৃতকার্য হইয়াছিলেন। ১৭৭৯ 
ীষ্টাবে জয়স্তিয়ার রাঁজা! ছত্রসিংহ ইংরাজদের অধিরূত সমতল 
ভূমিতে অত্যাচার করিতে থাকেন, তাহার এই অত্যাচারের প্রতি- 
কারের অন্ত ১৭৭৪ গ্রীষ্টাব্বে ইংরাজগভমেন্ট মেজর হেনিকার 

সাহেবকে গৈম্ত সহ জয়্তিয়ায় প্রেরণ করেন। জয়স্তিয়ার রাজা 
জরিমানা দিয় ক্ষতিপূরণ করেন। ছত্রসিংহের পর ১৭৮১ 
খ্রীষ্টাব্দে যাত্রানারায়ণ রাজ! হইয়াছিলেন। তৎপর ১৭৮৬ খ্রীষ্টান 

বিজয়নারায়ণ রাজ। হন। : 

১৮২৪ শ্রীষ্টাবে বমণরা জয়ন্তিয়া৷ রাজ্য আক্রমণ করেন। 

রাজা) ইংরাজরাজের সাহায্যপ্রার্থ হইলে তাহার সাহাধ্যার্থ ইংরাজ 
রাঁজ একদল সৈন্য গরেরণ করেন_-বমনরা--তখন জয়স্তিরা রাঁজ্য 

পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। ১৮৩২ গ্রীষ্টাৰে রাজেন্দ্রসিংহু 

জয়ন্তিয়ার রাজা হইয়াছিলেন। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাবে. জয়ন্তিয়া রাজ্য 
প্রীহট্টের সহিত ব্রিটিশ সাজের অন্ত:ভূ্ত হয়। ইহার একটা 
কারণ এই যে ১৮৩২ খ্রীষ্ঠাৰে জয়স্তিয়ার রাজ! ফালজুরের পীঠ- 
স্থানে চারিজন বাঁলককে ধৃত করিয়া বলি প্রদান করেন। ইংরাজ- 
রাজ এই নৃশংস কার্ধ্য রহিত করিবার জন্য পুনঃ "পুনঃ অনুরোধ 
করিয়াও যখন সফলকাম হইলেন না! তখন জয়স্তিয়ায় রাজ্যের 
সমতলস্থিত ভূভাগ শ্রীহট্টের সহিত সম্মিলিত করেন। 

জয়স্তিয়ার রাজার! শান্ত মতাঁবলম্বী। নরবলি দিয়া দেবতা 
তুষ্টি সাধন ইহাদের প্রধান ধর্ম বলিয়া বিবেচিত ছিল। :."? 



দশম অধ্যায় 

মণিপুর রাজ্যের কথা 

মণিপুর একটা প্রাচীন রাজ্য । বন-জঙ্গল ও হুর্গম পর্বতশ্রেণী 
পরিবেছ্টিত মণিপুর রাজ্য বহু দিন পর্যন্ত স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া- 

ছিল।. এদেশের অধিবাসীরা ছু্দম ও স্বাধীন। শানেরা মণিপুরের 
নাম দিয়াছিলেন কশি, মানেরা দিয়াছিলেন--'কঠি” শব্ষেরই 
অপন্রশ। আহোমের! বলিতেন মেখেলি এবং কাছাড়িরা বলিতেন 

মেঘিলি। মণিপুরের প্রাচীন আসামী নাম হইতেছে-_-মগলউ”। 
কোন কোন এঁতিহাসিক বলেন যে মণিপুরিরা মঙ্গোলিয় জাতির" 
অন্তভূক্তি। মণিপুরিদের ভাষার সহিত কুকিদবের ভাষাঁর বিশেষ 

ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখিতে পাওয়া যায়। মণিপুর সম্পর্কিত অনেকটা! 

ইতিহাস শ্রীষ্টিয় ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে অষ্টাদশ শতাবী পর্য্যন্ত 

মণিপুর রাজের 
কথ। 

বেশ জানিতে পারা যায়। এসময় মধে) সাতচল্লিশ জন রাজ! রাজত্ব." 

করেন। এই হিপাবে প্রত্যেক রাজা ছয়ত্রিশ বৎসর কাল. রাজত্ব 
করিয়াছিলেন এইবূপ ধরিয়া লইতে হয়। এই দীর্ঘকাল রাজত্বের 
মধ্যে কেবল 'একটী উল্লেখযোগ্য ঘটন! ঘটিয়াছিল--নে হইতেছে 
১৪৭৫ ষ্টাবে খুন্বাঁৎ রাজ্য জয়। ৃ 

১৭১৪ থ্ীষ্টাব্ের পর হইতে মণিপুর রাজ্যের ইতিহাস অনেকটা 

প্রামাণিক। এসময়ে পাম্হৈইবা বা পামহীব,নামে একজন নাগা, 
হিন্দুধর্ম দীক্ষিত হইয়া! আপনাকে গ্রিবনওয়াজ” বা গরীব-নবাজ 

অর্থাৎ গরীবদের মুরুবিব এই উপধি-ভূষণে ভূষিত করেন। তাহার 
অধীনের ব্রাঙ্গণরা ইহাকে ক্ষত্রিয় বলিয়! শ্বীকার করিলেন এবং. 

গরিবনওয়াজের 
রাজ্যকাল 



প্রথম বর্মনদের 
আক্রমণ 

৯৮ আুতামের ইতিহাস, 

একটা গল্প রচন! করিয়ামহাভারতের উল্লিখিত মণিপুরের সহিত--এই 
মণিপুরের সামগ্রস্ত নির্ণয় করিলেন এবং ইহার! অর্জুনের বংশধর বলিয়া 
প্রচার করিলেন । আসামের মাঁণপুর যেস্*মহাভারতের মণিপুর নয় 
তাহা মহাভারত হইতেই বিশদভাবে জানিতে পারা যায়। মহা" 
ভারতের ব্রবাহন রাজার রাজ্য হইতেছে কলিঙ্গ দেশে, কাঁজেই 
সেই মণিপুর যে উড়িম্যার কোথাও হইবে সে কথা না বলিলেও 
চলে 1--গরিবনওয়াঁজ যে বংশেরই হউন না কেন তিনি একজন 
পঞ্নাক্রমশালী নৃপতি ছিলেন। ১৭২৫ শ্রীষ্টাব--হইতে ১৭৪৯ 

্ীষ্টান্থ এই কয়েক বৎসর কাল তিনি ক্রমাগত ব্রঙ্গ্দেশি আক্রমণ 
করিয়া বঙ্গদেশের বহু সমৃদ্ধিশালী নগর অধিকার করিয়াছিলেন। 
গরিবনওয়াজ, পঁচিশ বৎযরকাল রাজত্ব করেন। পরে তাহার 

পু উগত শাহেক্ন যড়যন্ত্রে কাহাকে নির্বাসিত এবং নিহত হইতে 
হইয়াছিল। গরিবনওয়াজ অল্প সময়ের মধ্যে মণিপুরের ইতিহাসে 
ম্নেকীত্তি ও গৌরবের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাছার মুত্যুর সঙ্গে 
সঙ্গেই উহ লোপ পাইয়্াছিল। দেশের অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িল 
বর্মনের ১৭৫৫--১৭৫৮ জী্টাব পর্য্যন্ত ক্রমাগত মণিপুর আক্রমণ 

করিতে আরস্ত করিল খেষটায় মণিপুর রাজ্যের কিয়দংশ ব্রঙ্গারাজ্যের 

অন্তভুক্ধধ হইল। এই সময়ে জয়সিংহ নামে এক ব্যক্তি মণিপুরে 
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রাজত্ব করিতেন, ভিনি নিরুপায় হইয়া! পলায়ন কর্দিা ইংরাছজ 
রাঁজের শরপ লইলেন ৷ ১৭৬২ স্রীষ্টা্ধে জয়সিংহের সহিত ইংরাজ 

রাজের মিত্রতা স্থাপিত হঈল। এই মিত্রতার ফলে মিঃ ভের্লট 
চট্টগ্রাম হইতে একদল ব্রিটিশ সৈন্ভ ইয়া মণিপুরের দিকে অগ্রসর 
হইলেন। তাহার! বদরপুরের কাছাকাছি খাঁসপুরে পৌছিবার পর 
হইতে এমন বর্ষা দেখা দিল এবং গীড়ার আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হইয়! 
পড়িতে হইল যে তাহার! বরাক নদীর তীরবর্তঁ জয়নগর নামক 

স্থানে ফিরিয়া আসিলেন--সেখান হইতে তাহাদিগকে বাঙ্গালা দেশে 
ফিরাইয়া আন! হইয়াছিল। এ সময়ে রাজা জয়সিংহ ইংরাজদের 
কাঁছে এক পত্র দিলেন যে তাহার এখন টাঁক। দিবার কোন ক্ষমতা 

মাই।-+বর্মনেরা রাজকোষ শুন্ঠ করিয়া লইয়া গিয়াছে, ইংরাজ- 
সৈন্তের ব্যয়-নির্ববাহের জন্য তাহার রাজ্যের কৃষিজাত ফসল ব্যতীত 

অন্ত কিছুই নাই !--ষে কারণেই হউক ইংরাঁজদের সৈন্ত-সাহাষ্য 
আর রাজ! জয়সিংহকে গ্রহণ করিতে হয় নাই। 

১৭৬৫ শ্রীষটান্ধে বর্মনর! পুনরার মণিপুর রাজ্যে উৎপাত আরম্ত 
ফরিয়! দিল। এসময়ে জয়সিংহ মণিপুরের সিংহাসনে বসিয়া- 

ছিলেন। এবার বর্মনদের আক্রমণে কাছাঁড়ে পলাইয়! গেলেন। 

মানেরা চলিয়া গেলে মানেরা ধাহাকে সিংহাসনে বসাইয়াছিল তিনি 
তাহাকে তাড়াইয়া দিয়! পুনরায় মণিপুরের সিংহাসনে বদিলেন 1” 
এসময়ে হঠাৎ আবার মানের! মণিপুরে আদিয়া উপস্থিত হইলেন 
এবং তাহাকে বিতাঁড়িত করিলেন। কিন্তু ১৭৬৮ শ্রীষ্টান্বে আহোম” 

রাজ! রাজেশ্বর সিংহের সাহায্যে তিনি সিংহাসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিলেন। ১৭৬৮ ত্রীষ্টার্খে হইতে ১৭৮২ ্রীষ্টা্ষ পর্য্যস্ত এই 

চৌদ্দ বৎসর কাল তাহাকে চািবার রাজসিংহাসন হইতে বিতাড়িত 

ব্রহ্মবাসীদের 

সহিত জয়সিংহের 
গোলযোগ, 



জয়সিংহের মৃতু 
ও আভ্যন্তরীণ 

গোলযোগ 

১১০ আকসের ইভিহস 

হইতে হইয়াছিল। শেষটায় ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কতকটা 
নিশ্চিন্ত হইতে পারিয়াছিলেন। কয়েক বৎসরের মধ্যেই মণিপুর- 
রাজ্যের পূর্ব্ব গৌরব সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাইল। তাই আমরা দেখিতে 
পাই ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে রাঁজ৷ জয়সিংহ পাঁচ শত অশ্বারোহী সৈম্ত এবং 
চারিহাজাঁর পদাতি লইয়া! আহোম রাঁজা গৌরীনাথের সারা 
অগ্রসর হইয়াছেন । 

১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে জয়সিংহের মৃত্যু রা । জয়সিতহ নানাপ্রকার 
গোলযোগের মধ্য দিয় চল্লিশ বৎসর কাল রাঁজত্ব করেন। তাহার 
মুত্যুর পর জ্যেষ্ঠ পুত্র হর্ষচন্দ্র রাজা হইলেন। হর্ষচন্ত্র মাত্র ছুই 
বৎসর রাজত্ব করেন ।-_হর্ষচন্দ্রের বিমাতার এক ভাই তাহাকে 
গোপনে হত্যা করেন৷ জয়সিংহের ছ্িতীয় পুত্র মধুচন্্র ও পাঁচ 
বৎসর রাজত্ব করিবার পর এ ভাবে নিহত হইয়াছিলেন। তারপর 
একে একে চৌরজিতসিংহ, মার্জিত সিংহ প্রভৃতি রাজা হন। 
১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে আভার রাজার সাহায্যে তিনি সম্পূর্ণ নিরাপদ ভাবে 
সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন । মার্জিত সিংহ অতি নির্দয় ভাবে 
'সিংহাঁসনের ভাবি উত্তরাধিকারীদিগকে নিহত করিয়! সম্পূর্ণ 
বিপনুক্ত হইয়া মণিপুরের রাঁজা হইলেন । ১৮৯৮ প্রীষ্টাব্দে মাজ্জিত 
সিংহ--বহু সৈম্ত-পামস্ত লইয়া কাছাঁড় রাজ্য আক্রমণ করিয়া- 
ছিলেন ।--১৮২৭৪ খ্রীষ্টাৰে ব্রন্মযুদ্ধ আরভ্ত হয়। মানের! মণিপুর 
আক্রমণ করে। তখন গভীর সিংহ ইংরাজ-রাজের সাহায্য প্রার্থন! 
করেন। এই সাহায্য প্রার্থনার ফলে ইংরাজ রাঁজ তাহার সাহায্যার্থে 
অগ্রসর হুন এবং মানদিগকে মাণপুর হইতে বিতাড়িত করেন 
এবং তাহাদের রাজ্যের পশ্চিমাংশ মণিপুরের সহিত সংযুক্ত 
করেন। ১৮১৬ শ্রীষ্টাবে ব্রহ্ধরাজ্যের সহিত সন্ধি হয় এবং 
তখন মণিপুর স্বাধীন রাজ্য বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিল। 
বঙ্গযুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ আমর! পরে আলোচন। করিতেছি। 



একাদশ অধ্যায় 

শ্রীহট্টের ইতিহাস 

শ্রীহ্ট এক সময়ে কামরূপ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল বলিয়! 
অনেকে মন্ুমান করেন। এই অনুমান ছাড়া শ্রীহট্র সম্বন্ধে 

প্রাচীনকাঁলের কোন ইতিহাস ভাল করিয়া জান! যায় না। 

গ্রীহট্রের বিভিন্ন স্থানে নান! শ্রেণীর অনাধ্যজাতির বাস দেখিতে 

পাওয়া যায়। এজন্যই ইহা হইতে পণ্ডিতের! অনুমান করেন 
যে প্রাচীনকালে বোঁদোজাতীয় লোকের! এদেশে বাস করিত 

এবং বোদো৷ জাতীয় রাজার! রাঁজত্ব করিতেন। কথিত আছে 
যে বাঙ্গালাদেশে দেনবংণীয় রাজারা যখন রাজত্ব করিতেন, 
তখন শ্রীহ্ট রাজ্য তাহাদের শাসনাধীনে ছিল। ত্রিপুরার 

রাঁজারাও সময় সময় শ্রীহট্রের দক্ষিণাংশ পর্যস্ত শাসন করিতেন । 

ত্রিপুরার রাজার! কেহ কেহ ব্রাহ্মণিগকে দেবোত্তর ও ব্রহ্ষোভর 

ভূমি দাঁন করিয়াছিলেন। সেই দানপত্র তাশ্রফলকে খোদিত 

হইয়া প্রদত্ত হইয়াছিল। এইরূপ ছুইখানি তীম্র্চলকে শ্রীহ্ 
“ত্রিপুরা পর্বতেশ্বর” কর্তৃক শাসিত হইত এইরূপ জানা যায়। 

ত্রিপুরা রাজবংশের অষ্টম ও নবম রাজাই শ্রীহউ শাসন করেন 

এইরূপ জানা যায়। ত্রিপুরা! রাজবংশের ইতিহাস “্রাজমালা” 
হইতে ইহ! জানিতে পারি। 

চীনদেশীয় পর্য্যাটক ইউয়ান্চুয়াং ৬৪* গা; অব্ে আদামে 
আগমন করেন। তিনি শ্রীহট্রের সম্বন্ধে লিখিরাছেন ষে শ্রী 

রাজ্য দে সময়ে সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। শ্রীহট্ের 

প্রাচীন কালের 
কথা 



গোবিন্দ দেব ও 
ঈশান দেব 

১১২ আবমল উত্স 

দক্ষিণের হাওর! (বিল) গুলি দেখি! তীহাঁর বর্ণনা যথার্থ বলিয়া 

মনে হয়। প্রাচীনকালে শ্রীহউ (১) গৌড় বা শ্রীহট্রট (২) 

লাউড় এবং (৩) জয়স্তিয়াপুর এই তিনটি ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত 

ছিল। এই তিন ক্ষুদ্র রাজ্যের শাসনকর্তা ত্রিপুরা-রাজের অধীন 
ছিলেন। পরে কিন্তু ইহারা শ্বাধীনতালাভ করেন। 

ভাটের বাজার নামক স্থানের কাছে একটি ছোট পাহাড়ের 
উপরে এ্রকট। ব্রাজপ্রাসাঁদের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। 

উহ শ্রীহ-রাজ গৌরগোবিন্দের রাজধানী ছিল বলিত্বা কথিত 
আছে। সেখানে ছইখানি তাম্রফলক পাওয়া যায়। এ তাত্র- 
ফলকে গোঁবিন্দের ও তাহার পুত্র ঈশান দেব কর্তৃক ভূমিদানের ] 
বিবরণ লিখিত আছে। এই রাজংশের বংশাবলী এইরূপ 

(১) নবগিরধান বা খরবন 

(২) গোকুল 

(৩) নারায়ধ 

(৪) গোবিন্দ বা কেশবদেব 

(৫) ইশান দেব 
এই তাত্ফলক হইতে জানা যায় যে ইহারা ত্রয়োদশ; 

শতাব্দীর মধ্যতাগে (১২৫৩ ্ীঃ অঃ) রাঁজত্ব করিতেন। গৌর-? 
' €গোবিন্দ যখন শ্রীহটরে রাজত্ব করিতেন, তখন সুলতান সেকেন্দর, 

সাহ বাঙ্গালাদেশের ন্ু্গতান ছিলেন। ফেহ কেহ এই. 
রাজবংশীয়দিগকে ঘটোথকচের বংশধর বলিয়া বলেন। রাজা 
গৌরগোবিদ্দ মুসলমান গীর শা--জেলাল বর্তৃক পরাজিত ও ্ াজ্য- 
নষ্ট হইয়াছিলেন। 

মুললমান বর্তৃক প্রীহট-বিজয় স্বন্ধে অনেক গল্পগুজব চলিত 



আজাণরঘল ইভিভ্ভা ১১৩ 

আছে। কিংবদস্তী এই যে শা-জেলাল কর্তৃক শ্রীহস্ট বিজিত হয়। গ্রীহটে 
ইহার মধ্যে এতিহাসিক সত্য কতটুকু আছে তাহা বল! বড় মুসলমান-বিজয় 

কঠিন। শা-জেলালের শ্রীহট আগমন সম্পর্কেও সন তারিখ 
লইয়। গোলমাল আছে। এ সম্বন্ধে দুইটা কিংবদন্তী আছে 
একটা এই যে ১১৮৯ খ্রীষ্টাব্দে এই মহাপুরুষের মৃত্যু ঘটে। 
অপরটি এই যে স্থুলতান্ আলা-উদ্-দ্ীন্ যখন দিল্লীর সম্রাট 
(১২৭৬--১৩১৬ খুঃ অঃ) সে সময়ে শাজেলাল সুলতান 

আলা-উদ্-দীনের ভ্রাহু্পুত্র সেকেন্দর শাহের নেতৃত্বাধীনে একদল 
সৈম্তসহ শ্রীহট্টে গমন করেন। এই শেষোক্ত বিবরণটিই সত্য 
বলিয়া মনে হয়, কেন না ১৫১২ খ্রীষ্টাব্ষের একটী খোদিত লিপি 

হইতে জানা যায়-ফিরোজ শাহ যখন বাঙ্গালার নবাব সে 
সময়ে শেকেন্দর খান গাজি ১৩০৩ খ্রীষ্টান্ে শ্রীহট্ট-জয় 
করেন । 

শা-জেলালের সমাধি-মন্দিরের মধ্যে যে খোদিতলিপি আছে 

তাঁহা হইতে জানা যায় যে ১৪৭৪--১৪৮১ খ্রীষ্টাবের মধ্যে শ্রীহট- 

বিজয় ঘটিয়াছিল ৷ বে ভাবে যে সময়েই শ্রীহ বিজয় হউক না 

কেন মোট কথা দে সময়ে গৌড় হইতে জয়ন্তিয়া পর্য্যস্ত মাত্র 

শ্রীহ্ট রাজ্য বিস্তৃত ছিল। এখন শা-জেলালের কথ৷ 

বলিতেছি। ' 
শা-জেলাল--আরব দেশের “মান নামক স্থানে জন্মগ্রহণ 

করেন। তীহার পিতার নাম ছিল ইব্রাহিম। তাহাকে 

অনেকেই চতুর্দশ শতাব্দীর লোক ছিলেন বলিয়া বলেন। শ!” 
জেলাল কোঁরেশসম্প্রদায়ের সেখ-পরিবারভূক্ত ছিলেন। 

তিনি শৈশবে মাতৃ-পিতৃহীন হইয়া আহম্মদ কবির নামক একজন 
৮ 



১১৪ আখং্নাতঘল। আজিজ্ঞাহন 

সৈয়দ কর্তৃক প্রতিপাঁলিত হইয়াছিলেন। সৈয়দ সম্পর্কে 
তাহার খুল্পতাত ছিলেন আবার এদিকে একজন দরবেশও 

ছিলেন । সৈয়দ আহম্মদ কবির মক্কায় বাস করিতেন। প্রথম 

বয়সে এই পৈর়দ সাহেবের কাছেই তাহার শিক্ষা-দীক্ষা আরম্ভ 

হয়। এইরূপ গল্প আছে যে শা-জেলাল তাহার প্রথম বয়সে 
একদিন শুধু দৃষ্টিশক্তি দ্বারা একটা হুরিণকে ব্যাঘ্রের কবল 
হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন ৷ ব্যাপ্র তাহার দৃষ্টি সহ করিতে ন! 
পারিয়া ভয়ে জড়লড় হইয়া পড়িয়াছিল। বৃদ্ধ দরবেশ ভ্রাতুষ্পুত্রের 
এই অসাধারণ ক্ষমতা দেখিয়া বিস্মিত হুইলেন এবং ঈশ্বর 
বালককে অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন করিয়াছেন মনে করিয়া তাহাকে 

হিন্দুস্থানে বাইয়া! ইস্লাম ধর্ম্-প্রচারের জন্ত আদেশ করিলেন 
এবং শা-জেলালের হাতে এক মুষ্টি মৃত্তিকা তুলিয়া দিয়া বলিয়! 
দিলেন যে “যে স্থানে এই বর্ণ, এই স্বাদ ও এইরূপ গন্ধবিশিষ্ট 
মৃত্তিক দেখিতে পাইবে সেখানেই আপনার বাসস্থান স্থির করিবে।” 

জেলাল যখন হিন্দুস্থানে আদেন-_তখন শ্রীহট্টে গৌরগোবিন্দ 
নামে একজন হিন্দু রাজা বাঁজত্ব করিতেন। তখন শিলেটের 

নাম ছিল শ্রীহাট বা শ্রাহউ । এম্থানে অসভ্য অনাধ্য বস্তজাতির! 

বাস করিত। সে সময়ে শ্রীহট্ে ছুইচারিজন মুসলমান-ধর্মে 

দীক্ষিত লোকও দেখিতে পাওয়া যাইত। £গীরগোবিন্দ 
মুসলমানদের প্রতি বড় একটা ভাল ব্যবহার করিতেন না। 
মুসলমান অধিবাসীদের প্রতি অত্যন্ত উৎপীড়ন করিতে আরস্ত 

করেন। তাহার! উৎ্পীড়িত হইয়। অন্তান্ত রাজ্যে পলারন করে। 

অতি অল্প সংখ্যক মুসলমান দেশেই রহিয়! গেল, বাহার! দেশে রহিয়। 
গেল তাহাদের একজনের নাম ছিল সেখ বুরাহন্দী ৷ 



আনামের. উতিভখজ ১১৫ 

সেখ বুরাহন্বী ছিল নিঃসন্তান। মে একবার মানস করিল 
যে যদি তাহার একটা পুত্র সস্তান জন্মে তাহ! হইলে আল্লার নামে 
সে একটী গরু জবাই করিবে। এইরূপ মানস করিবার পরে 
তাহার একটা পুত্র সন্তান জন্মিল। বুরাহন্দীও গরু জবাই 
করিল। রাজ! গোবিন্দের কাঁণে এই সংবাদ গেলে তিনি 
অত্যন্ত জুদ্ধ হইলেন এবং বুরাহন্দীকে ধরিয়া গো-হত্যার জন্ঠ 
তাহার ডান হাতখানি কাটিয়া ফেলিলেন এবং নবজাত শিশু পুত্র- 
টিকে বধ করিলেন। বুরাহন্দী এই অমানুষিক অত্যাচারের 
প্রতিবিধানের জন্য দিল্লীতে যাইয়৷ জুলতাঁন আলাশ্উদ্-দীনের সাহায্য 
প্রার্থনা করেন। নুলতানের ত্রাতুণ্পুত্র সেকেন্দর সাহ ঢাকা! হইয়া 
্রহ্মপুজের পার দিয়! শ্রীহট্রের দিকে অগ্রসর হইলেন । গৌর- 
গৌবিন্দও প্রস্তত ছিলেন। এই যুদ্ধে রাজা গৌরগোবিন্দ প্রচুর 
পরিমাণে “অগ্রিবাণ” বা! হাওই আনিয়াছিলেন। এই অগ্রিবাণে 
পাঠানদের অশ্বগুলি একাস্ত ভীত ও উচ্ছল হইয়! উঠিল! 

যুদ্ধে হিন্দুরা জয়ী হইলেন, দিল্লীর সেনা পরাজিত ও বিধ্বস্ত 
হইল। 

বুরাহন্দী দিল্লীর সৈন্যদের সঙ্গে আসিয়াছিলেন। তিনিও এ 
সঙ্গে পলায়ন করিলেন । 

বুরাহন্বী নিরুপায় হইয়া দরবেশ শা-জেলাঁলের শরণাপন্ন 
হইলেন। এই সময়ে শা-জেলাল দিল্লীতে বাঁদ করিতেছিলেন। 
দিল্লীতে ইহাকে সকলেই সাধু-মহাত্মা জ্ঞানে সম্মান করিত। দিল্লী 
সম্রাটের আধ্যাত্মিক গুরু, শা-জেলালকে কাল রঙের একধোড়া 
কবুতর দির়াছিলেন। শা-জেলাল দে কবুতর যোঁড়া সঙ্গে করিয়া 
শ্লীহট আসেন । শা সাহেবের দরগায় এখনও বহু কবুতর দেখ! 

সেখ বুরহ্ণ্- 
দীর গল্প 



সমাটু আলা- 
উদ্-দীনের পুন- 

রায় শ্রীহটে 
সেশ্য প্রেরণ 

১১৬ আসর হতিভা 

যাঁয়। লোকে বলে এঁ ছুই কবুতর হইতেই এসকল কবুতরের 
জন্ম | 

নৈয়দ নাসির নামক এজন সেনাপতির নেতৃত্বাধীনে সুলতান 

আলা-উদ্-দীন পুনরায় শ্রীহট-জয় করিবার জন্য একদল সেনা 
পাঠাইয়া দরিলেনশ। শাঁ-জেলাঁলও এই সেনার লক্ষে চলিলেন। 
কথিত আছে সেনাঁদল ব্রহ্মপুত্রের তটে পৌছিলে জেলাল 

তাহার সাধনার আপন বা চাটাইতে চড়িয়। ত্রহ্মপুত্র পার 

হইলেন। ব্রম্ষপুত্র পার হইয়া শা সাহেব শিষ্গণসহ নির্ভয়ে 
অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এইবার রাজা যুদ্ধে পরাঁজিত হইলেন । 
সাধুর আশ্চর্য্য প্রভাবের কথ শুনিয়৷ সকলেই বিস্মিত হইলেন । 
রাজা সকলের পরামর্শীনুযাক়ী এইবাঁর বশ্ঠতা স্বীকার করিলেন । 
প্রথমতঃ রাজার প্রতি একটি মস্জিদ নির্মাণ উপযোগী প্রস্তর 
যোগাইবার আদেশ করা হইল, পরে সমস্ত বাজ্য ব্যাপিয়া 
মস্জিদ নির্মীণোপযোগী প্রস্তর সংগ্রহ করিবার জন্য তাহাকে 

আদেশ করা হইয়াছিল! ্ 
শা-জেলাল নুম্মা নদীর পরপারে বাইয়া সেখানকার 

মৃত্তিকা পরীক্ষা করিলেন। তিনি মক্কা হইতে যে মাটি 

আনিয়াঁছিলেন, সেখানে সেই রঙ, সেই গন্ধ ও সেই আ্বাদ- 
যুক্ত মৃত্তিকা দেখিতে পাইয়া বলিলেন--“আমি এই স্থানেই 
অবস্থান করিব।” এইরূপ বলিয়া শা-জেলাল সুন্্ীনদীর পরপারে 
আপনার “আস্তানা” বা বিশ্রাম স্থান প্রস্তুত করিলেন। 

তীহারই নির্দেশে সেকেনর সা এঁ রাজ্যের রাজা নিযুক্ত 

হইলেন । শা-জেলালের সঙ্গে ৩৬ জন দরবেশ আসিয়াছিলেন-__ 

এই দরবেশেরা এইবার চারিদিকে স্থানীয় অধিবাসীর্দিগকে 



আশে উই তিভখহ ১১৭ 

মুসলমানধর্মে দীক্ষিত করিবার জন্ত প্রেরিত হইলেন । এই 
দরবেশেদের দ্বারা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই দেশের অধিকাংশ 
লোক মুসলমান ধর্মগ্রহণ করে। শা-জেলাল অতি বুদ্ধ বয়সে 

পরলোক গমন করেন ॥ 
'আবুআবহুল্লীমহম্মম একজন স্ুবিখ্যাত মুদলমাঁন পরিব্রাজক । 

তিনি “ইবুবাটুটা” বা পধ্যাটক নামেই অধিকতর পরিচিত। 
ইবুবাটুটা মহাপুরুষ শা-জেলালকে দর্শন করিবার জন্য শ্রীহট্রে 
গমন করেন। পরিত্রাজক তীহার ভ্রমণ-বুত্তান্তে “তাঁবিজের 

শখজেলাল” সাঁধু এইরূপ নাম করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন 
যে-_“শা-জেলাল সাধু তাহার চক্ষের সন্থুখে বহু অলৌকিক 

ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়াছেন। তাহার বয়স তখন একশত বৎসর 

হইবে। আকুতি সুদীর্ঘ কিন্তু ক্ষীণ। তিনি গুহার ভিতরে বাঁস 
করিতেন। দশদিন ক্রমাগত উপবাসের পর তাহার রক্ষিত 

একটী গাভীর কিঞ্চিৎ পরিমাণ ছুপ্ধ মাত্র পাঁন করিয়াই পরিতৃপ্ত 

থাঁকিতেন। হিন্দুংমুদলমাঁন সকলেই সাধুকে দর্শন করিতে আসিয়া 
নানাবস্ত আনিয়া তাহাকে উপহার প্রদান করিত। কোন্ দিন 

কোন্ সময়ে তাহার মৃত্যু হইবে তাহ! তিনি পূর্বেই বলিয়া রাঁখিয়া- 
ছিলেন। শা-জেলান্বের মৃত্যুর পর “শ! জেলালের দরগা” নামক 

মন্দিরে তাহার সমাধি হয়। মুসলমানদের নিকট ইহা! অতি পবিত্র 
তীর্থস্থান । 

এ সময়ে লাউড় কিংবা জয়স্তিয়া মুসলমানদের করতলগত 

হয় নাই। বর্তমান শ্রাহটের পশ্চিম ও উত্তরাংশে লাউড় 

রাজ্য বিদ্যমান ছিল। যোগলসম্রাট আকৰরের শাসনকালে 

লাউড়-রাঁজ মোগুলসআাটেদ অধীনতা শ্বীকার করেন। 

ই'বু বাটুটার 
শ্রীহট-ভ্রমণ- 
কাহিনা 

লাউড়ের 

রাজার পরাজর 



ত্রিপরারাজ) 
ও মুসলমান 

গংঘর্ম 

মোগল শাসনা- 

ধীনে গ্রাহটের 

শাসনকর্ত! 

১১৮ আখাপর উতিহবন 

সীমান্তের পার্কত্যজাতিদের অত্যাচার হইতে রাজ্য রক্ষার ভার 

সম্রাট গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি লাউড় রাজের নিকট হইতে 
কোনরূপ কর গ্রহণ করেন নাই। সম আওরঙগজেবের 
রাজত্বকালে তৎকালীন লাউড়ের রাজা গোবিন্দ, সম্রাট কর্তৃক 
দিল্লীতে আহুত হন, সেখানে যাইয়া তিনি মুদলমীন-ধর্ছে 

দীক্ষিত হইয়াছিলেন। তাহার পুক্র, রাজধানী বাণিরাঁচঙ্গ 

নামক সমতলভূমিতে স্থানান্তরিত করেন । খাসিয়াদের অত্যাচার 

হইতে রক্ষার জন্ত বাঁণিয়াচঙ্গে দুর্গাদিও নির্মিতি হইয়াছিল। 

জয়ন্তিয়া রাঁজ্য ত্রিটিশ-শাসনের পুর্ব পর্যন্ত স্বাধীন ছিল। 
পরবর্তী সময়ে লাউড়-রাঁজপরিবারের মধ্যে গৃহ-বিচ্ছেদ উপস্থিত 

হওয়ায় লাউড়, জগনাথপুর ও বাঁপিয়াঙ্ম এই তিন ভাগে 

বিভক্ত হয় এবং লাউড়ের শাঁসনকর্তীদের মধ্যে বাঁণিয়াচঙ্গের 

দেওয়ানবংশ বিশেষ বিখ্যাত । 

ত্রিপুরা রাজ্যের সহিত মুসলমানদের যুদ্ধ-বিগ্রহের ইতিহাস 
বেশ ভাল করিয়া জানা যাঁয় না। ত্রিপুরা রাজাদের ইতিহাস 
'রাজমালাঁয়” ত্রিপুরা রাজাদের দারা মুসলমানদের অনেক 

পরাজয়ের কথা আছে এমন কি তীহারা শ্রীহট-বিজয় 
করিয়াছিলেন বলিয়াও কথিত আছে। শেষবার কিন্তু ব্রিপুরা- 

রাজকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছিল এবং মুসলমান দিগকে 

কর দিতে হইয়াছিল। 

বাঙ্গালাদেশ যখন স্বাধীন সুলতানগণের শাসনাঁধীনে ছিল 

তখন শ্রীহট্রের শাসনকর্তাগণের উপাধি ছিল নবাঁব। মৌগল 

শাসনাধীনে আসিবার পর ধাহারা শ্রীহট্ট শাসন করিতেন 

তাহারা “আমিল* নামে পরিচিত ছিলেন। এই আমিলের 
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ঢাকার নবাবের অধীনে থাকিয়া রাজকার্ধ্য নির্ধাহ করিতেন। 

সাধারণতঃ ইহার! শ্রীহট্র অঞ্চলে নবাব বলিয়াই পরিচিত 

হইতেন। আমিলের৷ ঘন ঘন পরিবর্তিত হইতেন। প্রায় 
চল্লিশজন আমিল শ্রীহট্ট শাসন করেন। ফসাদর্খান নামক 
একজন আমিল;-_শ্রীহট্র রাজ্যের অনেক উন্নতি করিয়াছিলেন । 
তাহার সময়ে অনেক সুন্দর সুদীর্ঘ রাজপথ, সেতু প্রভৃতি নির্মিত 

হইয়াছিল। ফরপাঁদখান সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে শ্রীহ্ রাজ্য 
শাসন করেন। 

' শ্রীহষ্ট অঞ্চলে শ্রীচৈতন্তদেবের পিতৃভূমি। বৈষ্ণবধর্মের 
অন্ততম প্রসিদ্ধ ব্যক্তি শ্রীঅদ্বৈতগোস্বামীর জন্মভূমিও শ্রীহট্টেই 
ছিল। বৈয়াকরণিক বাঁণীনাঁথ বিগ্ভাসাগর এবং অন্তান্ত .বহু 

সুপরিচিত বিঘাঁন্ ব্যক্তি শ্রীহট্ট অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । 

১৭৬৫ শ্রীষ্টাব্দে ইছুইত্ডিয়াকোম্পানী বাঙ্কালা বিহারও 

উড়িয্যার দেওয়ানী গ্রহণ করেন । শ্রীহট্র সে সময়ে বঙ্গদেশের 
অস্তভূক্ত ছিল কাজেই এ সঙ্গে শ্রীহটর ও ইংরাঁজাধিকারে আসিল। 

ইংরাঁজ অধিকারে আঁসিলে এই জেলা, ঢাঁকা বিভাগের 
কমিশনারের উপর অর্পিত হইল। প্রীয় তেরো বৎসর পরে 

রবার্ট লিও.সে নামক একজন সাহেব এই জেলার কালেক্টর 
নিযুক্ত হইলেন। লিগসে দাহেব এখানে আসিয়া দেখিলেন 
যে শ্রীহট্টে স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার প্রচলন নাঁই। কড়িই 
মুদ্রারপে ব্যবহৃত হয়। শ্ত্রীহট্টের রাজস্ব ২,৫০১০০০ টাঁকা 

সমুদয় কড়ি দিয়! দেওয়া হইত। এইরূপ রাঁজস্বের উপবুক্ত 
পরিমাণ কড়ি ঢাকাতে পাঠান বড় সহজ ছিল না । ঢাকায় 
এই রাঁজপ্বের কড়ি নীল।মে বিক্রয় হইত তাহাতেও প্রায় 

ইংরাঁজ অধি- 

কার রবার্ট 
লিওসে 
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শতকরা দশটাকা ক্ষতি হইত । সেকালে কোম্পানীর কর্মচারীদের 

্বাধীনভাবে ব্যবসায় করিবার অধিকারও দেওয়া হইত । মিঃ 
লিগুসে একজন খাসিরা সর্দারের নিকট হইতে চেরাপুঞ্জির 

নিকটবর্তী স্থানের চুণের পাহাড়ের ইজারা লইয়া চুণের রপ্তানী দ্বার! 
প্রচুর অর্থলাভ করেন। লিওসে অত্যন্ত পরিশ্রমী এবং 
ব্যবসায়বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন,তিনি নীল, কাফিও 

গুটিপোকার চাষ করিয়া দেশের লোকের ধন-বুদ্ধির পথ 

দেখাইয়। দেন। স্থানীয় জমিদারদের মধ্যে তিনি গমের বীজ 
বিতরণ করিয়াছিলেন । .কিন্ত -তাহারা গমের চাষ সম্বন্ধে 

কোনরূপ যত্র করেন নাই। লিওসের সময়ে দেশের অবস্থা 
বেশ স্বচ্ছল ছিল, ফনলও বেশ ভাল জন্মিত। ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে 

শ্রীহট্ট অঞ্চলে এক ভীষণ বন্যা উপস্থিত হইয়াছিল । তাঁহার 

ফলে এমন হুভিক্ষ উপস্থিত হয় যে দেশের প্রায় এক তৃতীয়াংশ 

লোক হুর্ভিক্ষে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। 
রবার্ট লিগুসের পর জন্উইল্স্-_-শ্রীহট্রের কাঁলেক্টারের পদে 

নিধুক্ত হইয়া আসেন । তীহার সময়ে খাসিয়াগণ ব্রহ্মপুত্রের তীরবর্তী 
পাওুয়া নামক স্থান আক্রমণ করিয়া বহুলোকের প্রাণনাশ 
করেন জন্উইলল্স্ সাহেব শ্ত্রীহট্ট হইতে সন্ত প্রেরণ করিয়া! 
বিদ্রোহ দমন করিয়াছিলেন । লর্ডকর্ণওয়ালিস্ খন ভারতবর্ষের 

গভণরে জেনারেল ছিলেন তখন তিনি বঙ্গদেশের সহিত আসামের 

শ্রহট্ট ও গোয়্ালপাড়া জেলার চিরস্থায়ীবন্দোবস্তের ব্যবস্থা করিয়া 
ছিলেন । 

প্রথম অবস্থায় পশ্চিমদেশীয় প্রায় শতাধিক সিপাহী শ্রীহট্রে 
বাস করিত। কিন্তু এ দেশের জলবায়ু তাহাদের সহা হুইত 
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না অনেকেই সৃত্যুমুখে পতিত হইত এইজন্য স্থানীয় সুস্থ ও 
সবল লোক বাছিয়া এক দেশীয় সৈম্তদল গঠন করেন। এই অল্প 
খ্যক সেগ্তদল লইয়াই তিনি কোনরূপ বিপদ বা তুর্ঘটন! 

উপস্থিত হইলে শাসন-সংরক্ষণ করিতেন । 



ইংরাজ ও 
ব্রহ্মবাসী 

দ্বাদশ অধ্যায় 

_স্লা কর্ড আনলাম আভ্রমণ্প শু আনসাহে 

ইইগল্লাক্ক স্পাস্্সেন্ত্র অ্রন্বত্ভুন্ন 

ব্রহ্মবাসীরা বদি আসাম প্রদেশে দীর্ঘকাল অবস্থান করিতেন 
তাহা হইলে আসামের অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া দীড়াইত। 

পুরন্দরসিংহের পর চন্ত্রকান্ত সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই 
ব্হ্মবাীদের সহিত বিবাদ আরম্ভ করিয়া দেন। তাহার ফলে 

১৮২২ খ্রীষ্টাৰে ব্রহ্মদেশবাসীর। চন্দ্রকান্তকে আসাম হইতে তাঁড়াইয়। 

দিয় সমগ্র রাজ্য অধিকার করিয়া বপিলেন। 

নিরুপায় চন্দ্রকান্ত পলায়ন করিয়া ইংরাঁজ-অধিকারে গমন 
করেন। তীহাঁর সঙ্গে বু আদামী সম্ত্রান্ত জাতি আপিয়াও 

ইংরাজ-রাঁজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই সুযোগে মানের! এ সকল, 
দেশত্যাগী আসামবাসীদের ধন-সম্পন্তি লুণ্ঠন এবং আসামবাসীদের 
উপর ঘোরতর অত্যাচার ও উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করেন। 

আবার এদিকে ব্রহ্মসৈম্গণের অধিনায়ক ইংরাঁজ সেনাঁপতিকে 

ভীতিপ্রদর্শন পূর্বক এক পত্র লিখিলেন যে-যদি ব্রিটিশ 
গভর্ণমেণ্ট চন্দ্রকান্তকে তাহাদের হস্তে সমর্পণ না৷ করেন তাহ 

হইলে তাহারা ব্রিটিশ রাজ্য আক্রমণ করিয়া বলপুর্ব্বক চন্দ্রকাস্তকে 
ধরিয়া আনিবেন।” এইরূপ পত্র প্রেরণ করিবার পরেই একদল 

ব্রহ্মদেশীয়্ সেন! কাছাড়ের দিকে অগ্রসর হুইল। এই সময়ে, 
কাছাড় রাজ্য ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের  কর্তৃত্বাধীনে শাসিত 
হইতেছিল। প্রথমতঃ ইংরাজ সৈম্তাধ্যক্ষ ব্রহ্মসৈম্ভগণকে কাছাড় 



'খহনখকন্সাতর উভিহ্যাহ্ণ ১২৩. 

পরিত্যাণ করির। চলিয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন । 

কিন্তু তাহাঁরা এই প্রস্তাবে সন্মত হইলেন না। ইহার ফলে 
১৮২৪ খ্রীষ্টাকের ১৭ই জানুয়ারী তারিখে ব্রিটিশ-গভমেন্টি 

ব্রন্মের বিরদ্ধে বুদ্বঘোষণা করিলেন। ইংরাঁজসৈম্তগণ 

ব্রহ্মদেশীয় সেনাদের দৃষ্টিগোচর হইবাঁমাত্র তাহারা পাহাড়-পর্বতের 
মধ্যে যাইয়! আশ্ুয় গ্রহণ করিল। এ সময়ে ব্রহ্মদেশীয় সৈন্ত 

ছিলমাত্র ছুইহাঁজার আর বাকী আসামী ও কাছাড়ী সৈম্ লইয়া 
ব্রহ্মসেনাপতি যুদ্ধ চালাইতেছিলেন। বরাক নদীর তীরে, জটিল 
নদীর তীরবর্তী ভাণ্তিক! নামক স্থানে ইংরাদের সহিত 

ব্রহ্মদেশীয়দের যুদ্ধ হুইয়াছিল--এই সকল যুদ্ধে তাহারা পরাঁজিত 

হইয়] হূর্গম পাহাড়ে যাইয়া লুকাইয়া থাঁকিত। ব্রিটিশ 
সৈম্তাধ্যক্ষ গোয়ালপাঁড়। হইতে সংগৃহীত এক বহর কামানের 
নৌকাযোগে সমস্ত ব্রহ্মপুভ্রউপত্যকা জয় করিয়া লইলেন | 

তাহার পর ব্রিটিশ সৈম্তগণ- _গৌহাটিতে যাইয়া ছাউনি গাড়িয়া 
রহিল। গোয়ালপাঁড়। হুইতে গৌহাটি যাইতে সেকালের 

দুর্গম ব্নজঙ্গল ও পাহাড়-পর্ধত অতিক্রম করিতে তাহাদের 

পনেরে। দিন লাঁগিরাছিল । পথ-ঘাঁট, রসদ এবং শক্রগণের 

কার্যকলাপের বিবরণু সম্যক জ্ঞাত না হইয়া অগ্রসর হওয়া 
সম্ভবপর নহে বলিয়াই ইংরাজ সৈম্চদিগকে অনেকটা দিন 
গৌহাঁটিতে অবস্থান করিতে হইক়্াছিল। এ সময়ে ডেভিভূ স্কট্. 
(105৮%1৭ 50০৮৮) নামে একজন ইংরাজ সিভিলিয়াঁন্ গৌহাটিতে 

গভরণর জেনারেলের “এজেন্টগ্রপে কাজ করিতেছিলেন। 

এই যুদ্ধে তিনিও বেশ সাহসিকতার এবং সৈম্ পরিচালন-দক্ষতার 
পরিচয় দিয়াছিলেন । 



ব্রন্মসৈম্তদের 

দ্বার আসাঁমী- 
দের উপর অমা 
নুষিক অত্যাঁ- 

চার 

১২৪ স্ব হতহত 

এদিকে ব্রহ্মদেশীয়েরা-_আপনাঁদ্িগকে সম্পূর্ণ নিরাপদ মনে 
করিয়া! কালিয়াবরের দ্রিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাহাদিগকে 
বাঁধা দিবার জন্ত গৌহাটি হইতে একদল সৈন্ঠ প্রেরিত হইল। 

ইতরাজ সৈন্তেরা পৌছিলে পর তাহারা রঙ্গলিগরের দিকে পিছু 
হুটিয়া গেল। 

কর্ণেল রিচার্ডন্ (0010770] 7২10018705) ইংরাঁজ সৈশ্ঠদলের 

অধিনায়ক ছিলেন। তিনি কলিয়াবরে শিবির-সংস্থাপন 
করিয়াছিলেন। এ সময়ে বুষ্টি আরম্ভ হওয়ায় রসদ ইত্যাদি 
অস্থবিধাজনক হইয়া! পড়ায় তাঁহাকে বাধ্য হইয়া! গৌহাটি ফিরিয়া 
আসিতে হইল। ব্রন্ষবাসীর! এই স্তযোৌগে কলিয়াবর এবং 

রাহাঁও নওগা! অধিকার করিয়া বসিল। আসামীরা ইংরাজ 
সৈম্তদ্িগকে সাহাষ) করার দরুণ প্রতিহিংসাঁপরায়ণ বঙ্গবাসীরা 

আসামীদের প্রাত ভয়ানক অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিল। 

নে অমানুষিক নিষ্যাতনের কথ! অবর্ণনীয় । জীবিত মানুষের 

গান্র-চম্্ উৎপাটন করিয়া, গায়ে উত্তপ্ত তৈল নিক্ষেপ করিয়া 

আসামীদিগকে ইহারা নিহত করিয়াছিল। গ্রাম্য “নামঘর* বা 

উপাসনাগৃহ জালাইয়! দিয়াও শত শত নিরীহ গ্রামবাসিদিগকে 

হত্যা করিয়াছিল। ব্রঙ্গসৈন্তদ্দের এইরূপ অয্লানুষিক নির্ধযাতনের 

ভয়ে দলে দলে আসামের প্রাচীন অধিবাসীরা দৃরধিগম্য পর্বত- 
গুহায় এবং বনে-জঙ্গলে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিতে আরন্ত 

করিল, সেখানেও অনাহারে এবং বিবিধ প্রার্নাশকারী পীড়ায় 

আক্রান্ত হইয়া তাহাদের প্রাণ হারাইতে হইয়াছিল। এইরূপ- 
ভাবে মানদের অত্যাচাঁরেস্আসামের অনেক প্রদেশ একেবারে 

জনশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। অতি অল্পসংখ্যক আসামীরাই 
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প্রাণরক্ষা করিয়া স্ুরমাউপত্যকার সমতলভূমিতে আসিয় 
পৌছিতে পারিয়াছিলেন। বাঙ্জালাদেশের মগদের উপদ্রবের স্তায় 
আসামের লোকের কাছে এখনও মগদের এই নির্যাতনের কথা 

চিরজাগ্রত হইয়া! আছে। বর্ষা কাটিয়া গেলে বিটিশসৈন্তের! পুনরায় 
্রহ্মবাসীদের বিরুদ্ধে রণাভিযান করিলেন। কাণপ্তান নিউফভিল্ 
(000910) 51116) নামক একজন স্থ্বক্ষ সেনাপতির 

পরিচালনায় ব্রিটিশ-সৈন্ত মগদিগকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করিয়া 
প্রায় ছয় হাঁজার আঁসাঁমী-বন্দীকে মুক্তি দিয়াছিলেন। এইভাবে 

তন্ন ভিন্ন সেনাপতির নেতৃত্বাধীনে পরিচালিত হইয়া ব্রিটিশ সৈন্য 

কাছাঁড় ও মণিপুর অঞ্চল হইতেও মানদ্দিগকে বিতাড়িত করিতে 

সমর্থ হইয়াছিলেন। 
মণিপুরের গম্ভীরদিংহ, ইংরাজ সৈন্তের সহযোগীতায় মণিপুর 

হইতে সম্পূর্ণরূপে মানদিগকে তাড়াইরা দিয়াছিলেন। ১৮২৬ 

্রষ্টান্বের ২৪শে ফেব্রুয়ারী তাঁরিখে--জান্দাবু নামক স্থানে উভয়- 

পক্ষের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হইল। এই সন্ধির সর্তীন্গগারে 
্রহ্গবাসীরা আসাম রাজ্য ইঠ্ট-ইও্ডিয়া কোম্পানীকে ছাড়িয়া! দিয়া 

চলিয়৷ গেলেন । 

অতঃপর আসামের একাংশ অর্থাৎ কামরূপ, নওগা ও 

দার্বাঙ্জ এই কয়টি জেল! ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের শাসনাঁধীন করা 
হইল। ডিক্রগড়' জেলার মোয়ামারিগণ বাদ করিত। উহা 

কয়েক বৎসর কাল মৌয়ামারিয়াদিগের দলপতি “বর দেনাঁপতির” 

অধীনে রাখা হইয়াছিল। ১৮৩৯ শ্রীষ্টাব্ধে, বর সেনাপতির মৃত্যু 
হয় এবং ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে ডিক্রগড় বিটিশরাজ্যভুক্ত হইরা বায় 

প্রথম অবস্থায় শিবসাগর ও লক্ষমীমপুর জেলাঘয় রাজ! পুরন্দর 

জখন্দাবুর সন্ধি 
১৮২১৬-২৪শে 

ফেব্রুয়ারা 



এজেন্ট নিযুক্ত 
হইলেন। 

১২৬ আনামের ইতিঙ্ঞান 

সিংহের হাতে রাখা হইপ্বাছিল। তিনি ৫০০০০২ টাক! রাজস্ব 

দিতে সম্মত হইয়! উহা! রাধিয়াছিলেন। পরে তিনি জেল! 
ছুটী শাসন করিতে অসমর্থ বলিয়! প্রকাশ করায় এছুটা জেলাও 
ব্রিটিশ রাজ্যভুক্ত হয়। দামীর জেলা! খাম্পতি সর্দারের হাতে 
ছিল। থাম্পতিগণ বিদ্রোহী হওয়াতে এই সময়ে সামীর জেলাঁও 
ব্রিটিশরাজ্যের অস্তভূক্ত হইয়া যাঁয়। এইরূপে ১৮৪২ খুষ্টাব্ব 
হইতে সমগ্র আসাম রাজ্য ব্রিটিশ শাসনাধীন হয়। গোয়ালপাড়। 
লইয়া আঁপাম প্রদেশের অবশিষ্ট অংশ মোগল সাত্রাজ্যের অঙ্গরূপে 

বাঙ্গালারাজে;র অধীন ছিল। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট শাহ 
আলম্ ইহা ইষ্ট-ইগ্ডয়! কোম্পানীকে উহা! দান করেন। পূর্বে দুয়ার 
হিমালয়ের পাঁদদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ১৮৬৬ ্রীষ্টাব্ষে 
ভুটান যুদ্ধের অবসাঁনে ব্রিটিশ গভর্মেন্ট উহা! ভুটানের নিকট হইতে 
অধিকার করিয়' লন। 

ব্রিটিশ গভমেস্ট প্রথমতঃ বিশেষ ভাবে ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকা 
প্রদেশের শাঁসন-সংরক্ষণে মনোযোগী হইলেন। মানের এ 
অঞ্চলে অনেকদিন অবস্থান করায় এখানকার বিধি-ব্)বস্থা 

সম্পূর্ণভাবে পরিবন্তিত হইয়া গিয়াছিল। 
এই অঞ্চলের সর্ববিধ স্ুব্যবস্থাও শাসন-সংরক্ষণের ভার 

ডেভিড, স্কট নামক একজন যোগ্য ব্যক্তির উপর অপ্পিত হইল। 
ডেভিড, ্কট্ গ্ভর্ণার জেনারেলের এজেন্ট নিযুক্ত হইলেন এবং 
তাহার উপয় কাছাড়, শ্রীহট্র এবং সিকিমের সীমান্ত শাসন- 
সংরক্ষণের ভার দেওয়া হইল। এই সময়ে ডেভিড. স্কট 

নানাপ্রকার কার্ধ্ের দায়িত্ব লইয়। কাঁজ করিতেছিলেন। তিনি 
অত্যন্ত যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। এত বড় একটা বিস্তৃত 
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প্রদেশের শাসন কাধ্য বহুদিন পর্যন্ত তিনি একাই স্ুসম্পন্ন 
করেন পরে তাহার সাহাধ্যার্থ'কাণ্তান হোয়াইট নামক এক ব্যক্তি 
আসিয়াছিলেন। এতবড় একট! প্রদেশের সংস্কার করা একা! 

একজনের পক্ষে কখনও সম্ভবপর নহে, তথাপি সদাশর স্কট সাহেব 

অতি অল্প সময়ের মধ্যে এ অঞ্চলের অনেক কল্যাঁণজনক কাধ্য 

সম্পন্ন করেন। আহোমদের দাসত্ব প্রথা রহিত করেন। সরকারী 

রাজন্ব আদায়ের জন্য তিনি সমগ্র রাজ্যটিকে কয়েকটি মৌজায় 
বিভক্ত করেন । এবং প্রত্যেক মৌজায় এক একজন মৌজাদার নিযুক্ত 
করিয়! সরকারি রাজস্ব আদায়ের ভাঁর অপপণ করেন । এই সকল কর্ম 

চাঁরীরা. মৌজাদার, চৌধুরি, পাঁটগিরি, ইত্যাদি নানা নামে 

অভিহিত হইততেন ॥ জরিপ কাধ্য ও তীহার চেষ্টায় সুসম্পন্ন হয় । 

এ সময়ে ভিটাবাড়ী বস্তি, ধান চাঁষের জমি কেপিত* ফারিজাতি 

€ সরিষা প্রভৃতি শস্ত যে জমিতে উৎপন্ন হইত ) এইরূপ নানাভাগে 
ব্ভিক্ত হইয়া! জরিপ হইয়াছিল । সাধারণ মাম্লা মোঁকদ্দমা 
দেওয়ানী ও ফৌজদারী পধ্শয়েতদের দ্বার! নিষ্পত্তি হইন্ত। 

গারে। জাতির উন্নতি কল্পে স্কট সাহেব নানারূপ চেষ্টা করিয়া- 
ছিলেন । তীহার চেষ্টা ও উদ্যোগে গৌহাটা হইতে শ্রীহউ পর্যস্ত 
একটি রাজপথ নির্মিত হইয়াছিল । আসামের লৌকের! তাহাকে 

দেবতার স্তায় শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিত । এইরূপ নানাকাধ্য করিতে 

যাইয়া তাহার শরীর একেবারে ভাঙ্গিরা গিয়াছিল। ১৮৩১ 

্রীষ্টাব্দের ২০শে আগষ্ট তারিখে চেরাপুর্জেতে তাহার মৃত্যু হয় । 
সেখানে তাহার সমাধির গায়ে তদীয় কাধ্য-বিবরণী লিখিত আছে। 
সৃত্যুকাঁলে তাহার বয়স পরতাল্লিশ বদর তিনমাস মাত্র হইক্নাছিল। 

ডেভিট্স্কটের মৃত্যুর পর রবার্টস্ন্ (0. ০. 7২০57%509) সাহেব 



পুরন্দরসিংহ 

জেল। সংগঠন 

১২৮ আজলামেক্ ইতিভাগ 

তীহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া আসিলেন। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংবাজেরা 
শিবসাগর ও লক্ষ্মীপুর জেলার উত্তরাংশ পুরন্দরসিংহকে ছাড়িয়! 

দেন। গভমেণ্টের নিকট রিপোর্ট পাঠাইবার সময় রবার্টসন্ 
সাহেব পুরন্দরসিংহের সম্বন্ধে লিখিয়াঁছিলেন যে “পুরন্দরসিংহ 

পঁচিশ বৎসর বয়স্ক যুবক । তাহার ব্যবহার অতি স্থন্দর। চেহার! 

দেখিয়া মনে হয় যে বেশ কাঁজের লোক।” পুরন্দর বাধিক পঞ্চাশ 
হাজার টাক! কর দিতে সম্মত হন। এ ছুই জেলায় আনুমানিক 

রাজস্ব ১২০,০০* আদায় হওয়ায় সম্ভাবনা! ছিল। পুরন্দরসিংহ 

প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কর দিতে অনমর্থ হওয়ার ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে 

তাহার রাজ্য ইংরাজ অধিকারে আসিল। 
ব্রিটিশ গভরেন্ট এসময়েও মাটক এবং সদিয়ার সদ্দীরদের 

সহিত রাষ্ট্িয় মিত্রতা রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন। সদিয়াঁয় 

একদল সৈম্ত এবং একজন পলিটিকেল অফিসার থাঁকিতেন। 

জোরহাটে রাজধানী স্থাপিত হইল। এখানেই পলিটিকেল এজেণ্ট 

থাঁকিতেন। সৈন্যদের ছাউনি বা সৈনিকাবাসও এখানেই হইল । 
১৮৩৪ শ্রীষ্টাব্ধে মিঃ রবার্টসন্ কমিশনার এবং এজেণ্ট নিধুক্ত 

হইলেন। ব্রিটিশ শাসনভূক্ত আসামপ্রদেশ গোয়ালপাড়া, কামরূপ 
দার্গ এবং নওগগ! এই চাঁরিটি জেলায় বিভক্ত হইল। সমস্ত 

বিভাগ ইংরাজাধিকারে না আনিয়া! ধনগ্রী নদীর পুর্ববভাগ ধুরম্বর- 
দিংহের শাদনাঁধীন করা হইল। ইংরাজ রাজত্বের সঙ্গে সঙ্গে 
এদেশের পথঘাট ইত্যাদির সংস্কারের এবং স্থলপথেও জলপথে 
যাতায়াতের সুব্যবস্থা করা হইল। 

প্রথম অবস্থায় ইংরাজাধিকত আসামঅঞ্চল বঙ্গদেশের 
কমিশনারের শাসনাধীন ছিল পরে স্থুশাসনের জন্য ১৮৭৪ খ্রীষ্টান্ধে 



আনাস. ইতিহাস ১২৯ 

এই প্রদেশের শাননভার একজন চীফ. কমিশনারের হস্তে প্রদত্ত 
হয়। 

শিলং পাহাড়ে স্বাস্থ্যনিবস নির্মিত হইল। শিলং পার্বত্য 
শোঁভা-সম্পদে ও স্বাস্থ্য গৌরবে অতি রম্ণীয় প্রদেশ। ইহার 
চারিদিক বেড়িয়া নীলপর্বত-শ্রেণী তরু-লতা-গুলসসমাচ্ছন্ন হইয়া 
অপূর্ধ্ব সৌন্দধ্য ধারণ করিয়া আছে। একে একে কাছাড়, 
জয়ন্তিয়া, প্রভৃতি বিটিশ রাজ্যতুক্ত হইল। ১৮৩৫ থ্রীষ্টাবে 

সদিয়ার শাসনকর্তা ক্ষোয়াগোহেইনের মৃত্যুর পর সদিয়ারাঁজ্যে 
বিবিধ গোলযোগের উৎপত্তি হয়-_-অবশেষে ইংরাঁজরাঁজের সঙ্গে 
কলহের স্থপ্টি হয়। অশান্তি ও যুদ্ধ-বিগ্রহের পর ১৮৪৩ 
রীষ্টাঞ্ফে বিদ্রোহীর। পরাজিত হইয়া! ইংরাঁজের বন্ততা স্বীকার করে। 

১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে মাটক এবং সদিয়া ব্রিটিশ রাজ্যতুক্ত হইয়! লক্মীমপুর 

জেলার অন্তভূক্ত হইল। 
কর্ণেল কিটিং আসামের সর্ধপ্রথম চীফকমিশনার নিষুক্ত 

হইলেন। (২৮৭৪-১৮৭৮)। খাসিকাপাহাঁড়ের উপরিস্থিত 

শিংল নামক সুন্দর পার্বত্য প্রদেশে রাজধানী স্থাপিত হইল। 
ভারতের বড়লাট প্রাদেশিক শাঁদন ও স্থানীয় আইন গঠনের ভার 
চীফ কমিশনারের উপর, অর্পণ করিলেন । 

কিটিং স্বহেবের পরে একে একে বেলি, ইলিয়ট, ওয়ার্ড, 

ফিট্জপাটিক প্রভৃর্তি চীফ কমিশনারের শাসনকাঁলে আসাম 

প্রদ্ধেশ বেশ শান্তিপূর্ণ ছিল। কুইণ্টন সাহেব ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে 

কমিশনার নিযুক্ত হন। তাহার সময় বিখ্যাত মণিপুর যুদ্ধ হয়। 

মণিপুর পররতময় প্রদেশ । পর্বত শাখাগুলি উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত। 
এখানকার সকলের চেয়ে উচু পাহাড় ৮০০* ফুটের অধিক নহে। 

ি 

মণিপুরের বুস্ধ 



১৩০ আনশকগলর উক্িিভাজ 

পর্বতশ্রেণী যতই দক্ষিণে গিক্াছে ততই ক্রমশঃ নীচু হইয়া! গিয়াছে । 
শেষে চট্টগ্রায হইয়া আরাকানের কাছে গিরা একেবারেই নত 

হইয়1 পড়িয়াছে। 

মণিপুরের প্রাচীন সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পুর্ধেই বলিয়াছি। 
১৮২৪ খ্রীষ্টাব্ষে ভারতের গভর্ণার জেনারেল লর্ড আমহাষ্ট প্রথম 

্রহ্মযুদ্ধে প্রবুত্ত হন । সেই যুদ্ধ উপলক্ষে ব্রন্মসেন1! কাছাড়, আসাম 
এবং মণিপুর আক্রমণ করে । তখন গম্ভীরসিংহ মণিপুরের রাজা । 
তিনি ইংরাজের সাহাষ্য প্রার্থনা করিলেন, ইংরাঁজ ও কয়েকজন 
সিপাহী ও কয়েকটা কামান পাঠাইয়! দিলেন, আর মণিপুরী- 
দিগকে লইয়া! একটী সৈশ্ঠদল প্রস্তুত করিলেন । দেই সেনাদলে 
ইংরাজ সেনানীদিগকে নিযুক্ত করা হইল। ১৮২৬ শ্রীষ্টাব্ে 
প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধ থামিয়া গেল ; মণিপুর ও ব্রহ্মার অধীনত হইতে 
মুক্ত হইল । ১৮৩৪ শ্রীষ্টাব্ব পধ্যস্ত কোন গোলযোগ ঘটিল না । 
১৮৩৪ শ্রীষ্টাব্দে গম্ভীরসিংহের মৃত্যু হয়। তাহার ' পুভ্র চন্দ্রকীন্তি 
তখন এক বৎসরের শিশু, সুতরাং গম্ভীর সিংহের ভাতা নরদিংহই 
আধিপত্য করিতে লাঁগিলেন। মণিপুরের অধিকৃত কিদংশ 

ব্রহ্মরাজ্য ১৮৩৪ শ্রীষ্টাব্দে ইংরাজ ব্রহ্মরাজকে ফিরাইয়! দেন, কিন্তু 
তাহার খাজনা স্বরূপ বৎসর ৬৩৭০ টাঁক1 ইংরাঁজ মাঁণপুর রাজকে 

দিতেন । ইংরাজ ব্রন্মের সেই রাজ্যাংশটুকুর জন্য মণিপুরকে বৎসর 
৬৩৭০২ টাঁকা দিতে থাকিলেন এমন নহে, ১০৩৫ খ্রীষ্টাব্দে মণিপুরে 
একজন ব্রিটিশ পলিটিকেল এজেন্ট বাঁখিবার ব্যবস্থা হইল। 
নরসিংহ নির্ব্িস্লে ভ্রাতুত্পুত্রের রাঁজ্যে রাঁজত্ব করিতেছিলেন এমন 
সময়ে ১৮৪৪ সালে তীহাঁর প্রতিকুলে একটা ষড়যন্ত্র হুইল। 
বালকপাজ। চন্দ্রকীর্তির জননীকেও সেই ষড়বন্ত্রে সংলিপ্ত বলিয়। 



আশহ্নাতমল্র ইতিজ্জন ১৩১ 

স্থির কর হইল, সুতরাং তাহাকে পুক্র লইয়া! কাছাঁড়ে পলাইয়া' 

আসিতে হইল। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে নরসিংহের মৃত্যু হইল এবং 
তাহার পু দেবেজ্রসিংহই রাঁজা হইলেন । ইংরাজও তীহাকেই 
মণিপুরের রাঁজা বলিয়া স্বীকার করিলেন । তিনমাস বাইতে না 

বাইতেই, প্রঞ্কত রাঁজ। চন্দ্রকীন্তি সসৈন্যে যণিপুরের দিকে অভিধান 
করিলেন ; তখন েবেন্্রসিংহ কাছাড়ে পলাইয়া আসিলেন। 
চন্দ্রকীন্তি পৈত্রক সিংহাসনে অধিরোহছণ করিলেন, ইংরাঁজও 

তাহাকে ১৮৫১ সালে মণিপুরের রাজ বলিয়। মানিয়। লইলেন । 

১৮৭৯ সালে ইংরাজ বখন নাগ! যুদ্ধে প্রবুত্ত হন, তখন চন্দ্রকীতি 

ইংরীজের অনেক সাহাষ্) করিয়াছিলেন | নাগাঁর! যখন ইংরাজের 

'কহিমাছর্ণ আক্রমণ করে তখন চন্দ্রকীত্তি সৈম্তদ্বারা ইংরাজের 

সাহাধ্য করিয়াছিলেন | ইংরাজও তাহাকে কে; সিঃ এস্, আই 

উপাধি দির] আপ্যার্িত করিয়াছিলেন । 

চন্দ্রকীর্ডির মৃত্যুর পরে তাহার জ্যে্টপুত্র শূরচন্দ্র রাজা হইলেন । 
চন্দ্রকীর্তির ছুই বিবাহ ছিল। তাহার ছুই পক্ষে নয়টি পুজ 
জন্মগ্রহণ করে। প্রথমপক্ষের শুরচন্দ্র রাজা হইয়! জ্যেষ্ঠ বৈশাত্রেয 
কুলচন্্রকে মন্ত্রী করিয়াছিলেন । রংজ্যভাঁর গ্রহণ কালে নরসিংহের 

পুক্র বড় চাঁউবানসিংহ বিদ্রোহী হন, শুরচন্দ্র তাহাকে পরাজিত 

করেন। মধ্যম টিকেন্রজেিৎকে সেনাপতি করেন। তিন বৎসর 

নিব্বিবাঁদে ব্ার্জকাধ্য পরিচালিত হয় কিন্তু পরে শুরচন্দ্রকে মধাম 
বৈমাত্রের টিকেন্দ্রজিতের বিদ্বেষভাজন হইত! সিংহাসন ছাড়িয়া 

দিতে হয়। শুরচন্র শিলচরে আসিয়। পলিটিকেল এজেণ্ট গ্রিমিউড্ 
সাহেবের কাছ হইতে সিংহাসন ত্যাগের পত্র পান। শূরচন্দ্ 
কলিকতাক্স আসিয়া বড়লাটের কাঁছে আশ্রয় লইলেন। তিনি 
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ইংরাঁজ রাজের সাহায্যে পৈত্রিক সিংহাসন পুনরধিকার করিবেন 

বলিক়্! প্রার্থনা! জানাইলেন, কিন্তু তাহার সেই প্রার্থনা মঞ্জুর হয় 

নাই। এদিকে ব্রিটিশ গভমেন্ট সেনাপতি টিকেন্দ্রজিথৎকে তাহার 

অন্ায় আচরণের জন্ত তাহাকে রাঁজা। হুইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে 
বলেন । কিন্তু তাহা হয় নাই । মণিপুর রাজ্যের সহিত আসাম 

গভমেসন্টের সাক্ষাৎ রাজনৈতিক সম্বন্ধ বলিয়া চীফ কমিশনার 

কুইণ্টনের উপর এবিষয়ে কি কি করিতে হইবে তৎসম্বন্ধে বড়লাঁট 
তাহাকে আদেশ ও উপদেশ প্রধান করিলেন। কুইণ্টন মণিপুরে 

বাইয়। শাস্তি প্রতিষ্ঠার জন্য পলিটিকেল এজেন্টের বাড়ীতে বসিয়া, 

একটী দরবার আহ্বান করিলেন । দরবারে বর্তমান রাজা 

কুলচন্দ্রকে ডাকিয়া পাঠাইলেন । তিনি হাজির হইলেন না৷ 
টিকেন্রজিতও অ!সিলেন না। বল। বাহুল্য চীফ কমিশনার 

কুইণ্টনের সহিত বহু গুর৫খা সৈনিক, সেনাপতি ও ডাক্তার 

ইত্যাদ্িও গিয়াছিলেন। কুইণ্টনের আদেশে কর্ণেলস্কীন্ 
রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করিবার জন্য ঘুদ্ধসঙ্জা করিলেন? 
রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করিতে যাইয়া ইংরাজের সেনা ও সেনানীরা 
মণিপুরী সেনা কর্তৃক আক্রান্ত হইলেন। এইরূপে অতক্কিত 

আক্রমণের পরিণাম অতি ভীষণ হইয়া ঈাঁড়াইল ! চীফ কমিশনার 
কুইণ্টন, তাহার পার্খশচর কজিম্স, মণিপুরের পলিটিকেল এজেন্ট' 
গ্রিম্উডং কর্ণেলক্কীন তাহার সহকারী সিম্সন এ্রবং টেলিগ্রাফের 
মেনডিল্ ওত্রিয়েন্ প্রভৃতি কয়েকজন সাহেবকে মণিপুরে প্রাণ 

দিতে হইল। 
ব্রিটিশসিংহ ইহার প্রতিশোধ লইলেন ! মণিপুরের বিরুদ্ধে 

ইতরাজ রণাভিবান প্রেরণ করিলেন। যুদ্ধে মাঁণপুরিরা পরাজিত 
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হইলেন। বাজ কুলচন্ত্র যুবরাঁজ টিকেন্দ্রজিৎ প্রভৃতি ধৃত ও বন্দী 
হইলেন। বিচারে টিকেন্দ্রজিৎ ও অন্যান হত্যাকারীর প্রাণদণ্ড 
হইল এবং কুলচন্দ্রসিংহ অন্ঠান্ঠ ষড়যন্ত্রকারীদের সহিত ছ্ীপান্তরে 

প্রেরিত হইলেন। মণিপুর রাজ্য সম্পূর্ণ ভাবে ব্রিটিশ সাঁআাজভূক্ত 
হইল। টুড়ানন্দ নামক রাজবংশীয় কুমার মণিপুরের সিংহাসনে 

প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ১৯০৮ শ্রীষ্টান্বে পূর্ববঙ্গ ও আসামের 
লেপ্টেনাণ্ট গভর্ণার স্তার ল্যান্সলেট হেয়ার মহোদয় তাহাকে 

সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন । 

মণিপুর রাজ্য-শাসনের সুব্যবস্থার জন্য সেখানে একজন 

পলিটিকেল এজেণ্ট নিষুক্ত হইলেন। মণিপুর বর্তমানে ইংরাজ- 
রাজের করদরাজ্য। ইম্কল নামক নগর মণিপুরের রাজধানী । 
ইহা একটা হদের তীরে খুব সুন্দর স্থানে অবস্থিত। 

কুইণ্টন সাহেবের পর স্তার ওয়ার্ড সাহেব আসামের চীদ 

কমিশনার ছিলেন ( ১৮৯১--১৮৯৬)। তাহার পরে শ্তার 

হেন্রী কটন্ আসামের চীককমিশনার নিথুক্ত হইলেন। কটন 

সাহেবের নাম আসামবাঁসীদের কাছে চিরদিন ক্মরণীয় হইয়া 

থাকিবে। কটন সাহেব আসামের শিক্ষার জন্য বিশেষ মনে1মোগী 

হইয়াছিলেন। পুর্বে আসামবাসীর! বি. এ. এম. এ, ও আইন 

পড়িবার জন্ত বঙ্গদেশে আদিতেন, কটন সাহেব এই অভাব দূর 

করিবার জঙ্ ১৯০১ ্রীষ্টা্ধে গৌহাটি সহরে কটন কলেজের 

প্রতিষ্ঠা করেন । এ সময়ে আসা বিস্তৃত প্রদেশে পরিণত 

হইয়াছিল । সমগ্র ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা) সুরমা উপত্যকা, উপর 

আসাম, (0196: 455270) মণিপুরের পার্ধত্যপ্রদেশ সমূহ লইয়া 

এক বিরাট প্রদেশ গঠিত হনয়াছিল। ঃ 

৮% কমিশনার 
গার এইচও জে। 
এস, কটন, 

ক. সি. আই. 



শসিন ব্াকগ্থার 
পরিবন 

পূর্ববঙ্গ ও 
আশদাঁম প্রদেশ 

৯৭১১ আীই।কেব 

দিলী দরলার 

১০৪ আনামের উতিহান 

কটন সাহেবের পরে আপামের চীফ. কমিশনার হইলেন স্তার 
ব্যামফিল্ড ফুলাঁর। তিনি তিন বৎসরকাঁল চীফ কমিশনার ভাবে 

আপামপ্রদেশ শাপন করেন। এসময়ে এক বিরাট পরিবর্তন 

ঘটিল। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্ের অক্টোবর মাসে তদানীন্তন ভারতের 

গভর্ণারজেনারেল লর্ড কার্জনের আদেশে ঢাঁকা, বাঁজসাহী, 

ট্টগ্রাম বিভাগ এবং মালদহ জেলার কিয়দংশ দাজ্জিলিং ছাড়া 

সমুদয় প্রদেশ আসামের সহিত সন্মিলিত হইয়। পূর্ববঙ্গ ও আসাম” 
নামে একটা প্রদেশ সংগঠিত হইল । আঁপাঁমের চীফ, কমিশনার 

গার ব্যামফিল্ড ফুলার এই নবগঠিত প্রদেশের প্রথম লেফ টেনাণ্ট 

গভর্ণার নিষুক্ত হইলেন। ঢাকা হইল রাজধানী । ফুলার সাহেবের 

চেষ্টায় শিলচরে একটি নর্মাল স্কুল স্থাপিত হইল । স্তার ব্যাম- 

ফিল্ড ফুলারের পর স্ত'র ল্যান্সলেট হেয়ার সাহেব ( ১৯০৬-১৯১১) 

পর্যন্ত এই প্রদেশের শাসনকার্ধ্য নির্বাহ করেন। তৎপরে সার 
চালস বেলি ( ১৯১১-১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে ) এ প্রদেশের ল্যাফ টেনাণ্ট, 

গভার্ণরের পদে অধিঠিত ছিলেন । 

পূর্ববঙ্গ ও আপাঁমপ্রদেশ গঠন সময়ে অর্থাৎ এইরূপভাঁবে 
বঙ্গ-বিভাগ কাঁলে দেশমধ্যে প্রবল উত্তেজনার ও আন্দোলনের 

চট্ট হয়। বাঙ্গালাদেশের সর্বত্র সভা-সমিতি ও লর্ড কাজ্জনের 

এইরূপ প্রদেশ গঠনের কার্ষ্যের তীব্র প্রতিবাদ হইয়াছিল । ১৯১০ 

শ্ষটাবে সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড পরলোক গমন করেন। তীহার 

মৃত্যুর পর সম্রাট পঞ্চম জর্জ সিংহাসনে আরোহণ করেন। 
সমাট পঞ্চম জঙ্জঞের অভিষেক কালে ১৯১১ শ্বীষ্টাব্ের ডিসেম্বর 

মাসে দিল্লীতে এক বিরাট দরব!র হয়। ভারতবর্ষে সম্রাট পঞ্চম 

জজঙ্জ ও মহারাণী মেরীর ভারতে আগমনকরায় সর্বত্র আনন্দ ও 
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রাঁজভক্তির উচ্ছাস দেখ। গিয়াছিল। সেই দরবারে সম্রাট 
পঞ্চম জর্জের ঘোষণাঁবলে আবার আসাম, বঙ্গদেশ হইতে পৃথক 

হইল। বঙ্গ-ভঙ্গের ব্যবস্থার পরিবর্তন এবং দ্বিতীয় কলিকাতা 

হইতে ভারতের রাজধানী দিল্লী নগরীতে স্থানান্তরিত হইল। 

বঙ্গের বিভিন্ন অংশ পুনরায় সংযুক্ত হইল। আসাম লইয়া! একটা 

এবং বিহার ও উড়িয্]া লইয়া আর একটী নুতন প্রদেশও গঠিত 
হইল। যুক্ত বঙ্গ “বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি” নামে অভিহিত হইল এবং 
একজন গভর্ণার নিযুক্ত হইলেন । স্তার আর্চডেল আর্ল আসাম 
প্রদ্দেশের চীফ, কমিশনার নিধুক্ত হইলেন । ( ১৯১২-১৯১৮ )। 

স্তার আর্চডেল আলে'র শাসন-কালে সদিয়ার নিকটবর্তী 
পাহাড় অঞ্চলের আবর নামক পার্বত্য জাতিরা অত্যাচার করিতে 

আরম্ভ করে। তিনি তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করিয়া 
তাহাদিগকে পরাজিত করেন । আসামের উত্তর পূর্বস্থিত সীমান্ত 
ভূভাগ ও লক্মীমপুর জেলার কিয়দংশ লইয়! “উত্তর পুর্ব সীমান্ত 
প্রদেশ” (0৮ 15292) 00101 010%11006 ) গঠন করেন 

এবং এই প্রদেশের ছুই অংশে ছুইজ্রন পলিটিকেল অফিসারের 

শাসনাঁধীন করেন। তিনি শ্রীহট্রের মুরারীর্টাদ কলেজকে উচ্চ 
শ্রেণীর কলেজে উন্লীত্ব করেন। তাহার শাসন সময়ে একটা 

প্রান্তিক বিপ্লব ঘটে । স্থাঁনে স্থানে ভীষণ জলপ্লা(বন হইয়াছিল । 

& সময়ে তিনি সরকার হইতে খণ দিয়া, খাঁজনা দেওয়ার জন্ত 

সমর বাঁড়াইয়া দিয়! প্রজাসাধারণের ধন্যবাঁদভাজন হইয়াছিলেন। 

ন্িপ্ত কুকুর ও শৃালের দংশনের চিকিৎসার জন্ত তিনি শিলং সহরে 

পাস্তর ইন্ট্রিটিউট্ নামে চিকিৎসালয় স্থাপন করেন৷ শিলংএ 
একটা স্বাস্থ্যনিবাসও তিনি প্রতি করিয়াছিলেন । 

আবর-অভিযাঁ 



পৃথিবাব)গী 
মহ।সমর 

গ্তার বিটুসন 
বেল ১৯১৮- 

১৯২১ 

১৩৬ আশসখরসল ইক্িজজ 

গ্তার আর্চ-ডেল আর্লের শাঁদনকালেই পৃথিবীব্যাপী মহাসমর 
সংগঠিত হইয়াছিল। এসময়ে লর্ড হাডিং ভারতবর্ষের গভর্ণার 
জেনারেল ছিলেন। ১৯১৪ শ্রীষ্টাবে ৪ঠা আগষ্ট তারিখে ব্রিটিশ 
গভর্মেন্ট জান্ম্েণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা! করিয়াছিলেন। এই 
যুদ্ধে ইউরোপ কেন সমস্ত পৃথিবীর বুকের উপর দিয়া এক 
ভয়ানক বিপ্লব চলিয়া গিয়াছে । ভারতীয় সৈম্তগণ বাঙ্গালী 
সৈম্তগণ এসিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে ব্রিটিশের পক্ষ 

হইয়া অসাধারণ বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। আসামের 
বিভিন্ন জেলা হইতে সৈম্ত ও শ্রমিক সংগৃহীত হইয়া ইউরোপের 
রণক্ষেত্রে প্রেরিত হইয়াছিল। মণিপুরের বাঁজা চূড়চন্দ্র নিজ 
রাজ্য হইতে ছুই হাজার সৈম্ত সংগ্রহ করিয়া ফরাসী দেশের 
রণাঙ্গনে প্রেরণ করিয়াছিলেন । বিটিশ গভর্মেন্ট ও যুদ্ধ বিজয়ের 
পর সন্ধিস্থাপন সভায় এবং লিগঅব্ নেশান্ বা আন্তর্জাতিক 

মহাঁপরিষদে ভারতবর্ষ হইতে প্রতিনিধি প্রেরণ করিবার অস্কুমতি 

প্রাপ্ত হইয়াছিল 
স্তার আর্চডেল আর্লের পর গ্তার বিটুসন বেল আসামের 

চীফ কমিশনারের পদে নিধুক্ত হন। এ সময়ে লর্ড চেমস্ফোর্ড 

( ১৯১৬-১৯২০ ) ভারতবর্ষের গভর্ণার জেনারেল ও ভাইসরয়ের 

পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। লর্ড চেমস্ফোর্ডের শাসনকালে 

ভারতবর্ষে শাসন-সংক্কারের একটা পরিবর্তন ঘটে। এই 
পরিবর্তনের জন্ত তাহার নাম ম্মরণীয় হইয়া থাকিবে। মহাযুদ্ধের 
সমর ভারতবাঁসী ধন ও প্রাণ বিসর্জন করিয়! ব্রিটিশ গভর্মেন্টকে 

নাহাধ্য করাঁর দরুণ, ব্রিটিশ গভর্মেন্ট ভারতবাসীকে স্বাঁয়ত্শাসন 

সম্পর্কে অনেকটা বেশি পরিমাণ অধিকার দিবেন বলিয়! প্রতিশ্রুতি 



আলারসল উত্তিহাঅ ১৩৭ 

দিরাছিলেন। সেই প্রতিশ্রুতি পালনের জন্ত ভারতসচিব মিঃ 

মণ্টেগু ভারতবর্ষে আসিয়া স্বচক্ষে ভারতবর্ষের অবস্থা দর্শন করিয়া 

গিয়াছিলেন। পরে ভারতবর্ষে কিরূপভাবে স্বারতৃশাসনের 

প্রবর্তন করা যায় সে বিষয়ে বড়লাটের সহিত মিলিত হইয়া! 

একবঘোগে এক রিপোর্ট প্রকাশ করেন । ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে মন্টেগু 

চেমস্ফোঁ্ড রিপোর্টকে ভিত্তি করিরা “ভারত গভর্মেন্ট আইন” 
( 00ড21210)5101, ০6 117019. 4১০৮ 7919 ) নামে এক নূতন আইন 

প্রণীত হইল। এই আইনের নিদ্ধারিত প্রণালী অনুযায়ীই 

" বর্তমান শাসন-প্রণালী চলিতেছে । ভারত গবর্মেন্টের এই আইন 
অনুসারে ১৯২১ শ্রীষ্টাব্দের প্রথম্ভাগে ভারতবর্ষের অন্ঠান্ত 

প্রদেশের প্রাদেশিক শাঁসনকর্তীগণ যেদন গভর্ণারের পদে উন্নীত 

হইলেন তেমনি ন্িউস্লম্ন হেলেন ৩ আসামের সর্ধপ্রথম 
গভণার হুইলেন। বিট্সন বেশ মাত্র ছুইমাস কাল: গভর্ণারের 
কাধ্য করিয়া অবসর গ্রহণ করেন । 

নূতন বিধান অন্ুযারী আসাম প্রদেশেও একটী ব্যবস্থাপক 
সভ। ও গভর্ণারের শাঁসন-পরিষদও গঠিত হইল । ছুই হইতে 

চারিজন পর্যন্ত সভা এবং ছুই বা তিনজন মন্ত্রী লইয়া এই শাসন 

পরিষ্দ সংগঠিত *গহইল। সভ্যদের অদ্ধেক ভাঁরতবাসী হওয়া 

চাই, এবং মন্ত্রীগণ সকলেই ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচিত সভ্যগণেয 

মধ্য হইতে গভর্ণর মনোনীত করেন । গভর্মেন্টের বিভাঁগগুলি 
দুইভাঁগে বিভক্ত হইল । এক বিভাগের নাম হইল “রক্ষিত” 

(135891৮90 ) আর এক বিভাগের নাম হইল হস্তাস্তরিত 

1181)90675ন ) | শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, বাণিজ্য স্থানীয় স্বারভু- 

শাসন, আবগারী। বিভাগ, পুর্ভ বিভাগ ইতঠাদি “হস্তাত্তরিত” 



১৩৮ আনামের. ইাতিভাদ 

বিভাগগুলি মন্ত্রীগণের হস্তে প্রদত্ত হইয়াছে । পুলিশ; বিচার, 
খাঁলখনন, সাধারণ শাঁসনবিভাগ ইত্যাদি রক্ষিত বিভাগণুলি 
শাঁসন পরিষদের সভ্যগণ কর্তৃক পরিচালিত হইতেছে । 

বিট্সন্ বেলের পরে আসামের গভর্ণার হইলেন স্তার উইলিয়ম 
ম্যারিস। স্তার উইলিয়ম ম্যারিসের পর স্তার জনকাঁর গভর্ণার 
হইয়াছিলেন তীহার শাঁসনকালে বেশ নিরাপদে ও শান্তিতে 

আসামের শাসনকার্য্য পরিচালিত হইয়াছে । 

বর্তমান দময়ে গভর্ণরের পদে স্তারজন্ হাম অধিষ্ঠিত আছেন। 

মণ্টেও্ড চেম্স্ফোর্ডের সংস্কারের ফলে যে সকল পরিবর্তন ঘটিয়াছে, 
তাহার নির্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হওয়ায় পূর্বতন নির্ধারণানুযাযী 
তাহা অপেক্ষাও অধিকতর অধিকার ভারতবাঁসী গাইবার উপযুক্ত 
কিন! তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য লর্ড সাইমন সাহেবের 

নেতৃত্বে একটা কমিটি গঠিত হয়, এই কমিটির সভ্যগণ ভারতবর্ষের 
বিভিন্স্থান পরিদর্শন করেন এবং দেশের লোকের মতাঁমত সংগ্রহ 
করেন। অনেক ভারতবাপী সাইমন কমিশনকে সমর্থন করেন নাই। 

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশবাসী জনসাধারণ ভারতবর্ষের শাঁসন- 

ংরক্ষণ সন্বন্ধে যেরূপ আশা ও আকাজ্ষা পোষণ করিতেছেন-- 

সাইমন কমিশন তদনুরূপ অধিকার প্রদান পক্ষে অভিমত 

দিবেন না বলিয়াই এই কমিশন ভারতবাসীর নিকট হুইতে সাঁদরে 
অভ্যর্থন। প্রাপ্ত হন নাই।-_দাইমন কমিশন আসামের রাঁজধানী 
শিলং সহরেও গমন করিয়াছিলেন | 

স্টার উইলিয়ম 
ম্য!রিন ১৯২১ 

১৯২৩ 

শ্তার ভন্কার 

১১০৩ 

সইমন কমিশন 



স্থরম| উপতা- 
কায় দসিপাহী- 

বিদ্রোহ ১৮৯৭ 
রীষ্টা 

ত্রয়োদশ অধ্যায় 

নৃতুান্ন সুগেল অ্র্ান্দ অন্ন বটম্মা 

১৮৫৭ গ্রীষ্ট।ব্ে ভারতবর্ষে সিপাহী-বিদ্রোহ ঘটিয়াছিল। 

এমময়ে ভাইকাউণ্ট ক্যানিং ভারতবর্ষের বড়লাটের পদে অধিষঠিত 

ছিলেন। একটা সামান্য ঘটনায় উত্তেজিত হইয়া! সিপাহীগণ . 

ইংরাঁজ গভর্মেন্টের প্রতিকুলাচরণ করে। ইহার প্রধান কারণ 

সৈম্তদলের মধ্যে এনফিল্ড রাইফেলের প্রবর্তন । এই রাইফেল 

ব)বহার করিতে হইলে টোঁটা ভরিবার পুর্ব তাহার একাংশ দাত 
দিয়া কাটিয়া লইতে হইত। সেনাদলের মধ্যে একদল হুষ্ট লোঁক 
প্রচার করিয়া দিল যে এ টোটা'র মধ্যে হিন্দু ও যুদলমান উভয়েরই 
জাতি নষ্ট করিবার জন্ত শুকর ও গরুর চর্ষি মিশ্রিত হইয়াছে। 
ইহাঁরই ফলে হিন্দু ও মুসলমান উভয় শ্রেণীর সিপাহীর। বিদ্রোহী 
হইল। প্রথমে ২৯শে মাচ্চ তারিখে কলিকাতাঁর নিকটস্ক বারাক- 

পুরে প্রথম দিপাহী বিদ্রোহ আরম্ত হইল ক্রমে ক্রেমে উহা সমগ্র 

ভারতে ছড়াইয়। পড়িয়াছিল। 
সিপাহী-বিদ্রোহের সময় আসাম ইংরাঁজ শাসনাধীনে ছিল 

কিন্তু আসাম অঞ্চলে বিদ্রোহের আগুণ তেমনভাবে পরিব্যাপ্ত হয় 

নাই । আসামেও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পতন হইয়াছে বলির গুজব 

রটিয়াছিল। তাহার ফলে খাসিদের সর্দার এবং জরস্তিক্ার ভূতপুর্ধব 

রাজ। হৃত রাঁজ্য পুনরু-দ্ধারের জন্য বিবিধ ষড়যন্ত্রের জন্য চেষ্টা 

করিতেছিলেন। স্তাঁর ফ্রেডারিক হেলিডে তখন বাঙ্াল। দেশের 

'লপ্টেনাণ্ট গভর্ণার ছিলেন। তিনি এরূপ জনরবে যাহাতে 

কোনরূপ অশান্তি না হয় তাার প্রতিকারের জন্য পূর্ব হইতেই 



১৪৩ আশহনখযঘেল উভিহাঙ্ন 

শ্রীহট্র, কাছাড় প্রভৃতি অঞ্চল সুরক্ষিত করিবার ব্যবস্থা করিতে- 

ছিলেন । এসনয়ে শ্ীহট্ে হে-উড্ সাহেব কালেক্টার ছিলেন । 

একদল বিদ্রোহী সিপাহী বঙ্গদেশ হইতে সুরম! উপত্যকার দিকে 

অগ্রসর হইতে লাগিল ॥ লাতু নামক স্থান দিয়! বিদ্রোহীসৈনিক- 
গণ অগ্রসর হইবে জানিতে পারিয়া মেজর বিগ. €(148)01 7357 ) 
তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন । তাহার 

সৈম্ত-সংখ্য। ছিল মাত্র ১৬০ জন আর বিদ্রোহী সিপাহীদের সংখ্যা 

ছিল প্রায় ছুইশত । এই আক্রমণে ৫ জর বিঙ্গ নিহত হইলেন। 

পরাজিত বিদ্রোহী সিপাহীর1! কাছাঁড়ের জঙ্গলের দিকে পলায়ন 
করিল । ইংরাজ সৈম্ভ তাহাদের অনুসরণ করিয়া পরাজিত করিল । 

অনেক বিদ্রোহী সৈম্ত নিহত হুইল এবং যাহারা ধৃত হইল বা 
আত্মসমর্পণ করিল তাহার! উপযুক্ত দণ্ডে দণ্ডিত হুইল । 

এসময়ে মিঃ এলেন নামে বো অব রেভিনিউর একজন সভ্য 

খাসি এবং জয়স্তিয়! রাজ্য সম্পফিত কাধ্যে আসাম অবস্থান করিতে- 

ছিলেন, তাহার অধিনায়কত্বে এবং পরিচালন গ্রহণে আসাম অঞ্চলে 

বিদ্রোহ তেমন ভীষণাকার ধারণ করিতে পারে নাই । মিঃ এলেন 

তাহার কর্ম্মকুশলতার জন্ত লেফটেনান্ট গভর্ণারের নিকট হইতে 

বিশেষ প্রশংসা লাভ করেন । 

ভারতবর্ষের শাসনভার এসময়ে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর উপর 
স্যন্ত ছিল। কোম্পানীর রাজ্যশাসনকালে সিপাহী-ধিদ্রোছের 

সায় গে!লযোগ ঘটিতে দেখিতে পাইয়! মহারাণী ভিক্টোরিয়া নিজ 
হন্তে ভারতের শাসনভার গ্রহণ করিলেন এবং লর্ড ক্যানিং 

বাহাছুরকে ভারতের সর্বপ্রথম রাজপ্রতিনিধি ভাবে ভারতের 

শসনভার অর্পণ করিলেন । 



অহারাণী 
ভিক্টোরিয়ার 
ঘেোম্ণাপপ্র 

শ্রীহট আসাম 
ভুক্ত হইল 

জয়ন্তিয়! 

বিভ্রোহ 
১৮৬০-৬২ 

আশার ইঞ্ভিহাং ১৪১ 

মহারাণী ভিক্টোরিয়! তখন এক ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়া 
ভারতবর্ষের গ্রজাগণকে বিজ্ঞাপিত করেন যে তিনি ভারতীয় 
প্রজাগণও অন্ঠান্ত প্রজাগণের মধ্যে কোনও বিভিন্নতা করিবেন 

না। ভারতীয় প্রজাগণের কাহারও ধরে কোনরূপ হস্তক্ষেপ 

করিবেন না। মহারাণী তাহার ঘোষণাঁপত্রে আরও প্রচার করেন 

যে ভারতের প্রাচীন আচার ব্যবহার, সামাজিক নিয়ম এবং দেশ. 
প্রচলিত রীতি-নীতি ও প্রথা সমূহের প্রতি সমুচিত সম্মান প্রদর্শন 
করিবেন। আর জাতিধর্ম নার্ধবশেষে কোনরূপ পক্ষপাত ন৷ 

করিয়া ভাঁরতবাপীদিগকে রাঁজকার্যে নিযুক্ত করা হইবে। এই 
ব্যবহারে ভারতের সর্ধত্র শাস্তি সংস্থাপিত হইল। 

প্রীহট্ট প্রথম অবস্থায় টাকার কমিশনারের শাঁদনাধীনে ছিল। 
১৮৭৪ খ্রীষ্টা্ধ পর্যন্ত উহা! একজন কালেক্টর কর্তৃক শাসিত হইত। 

এই সময় হইতে শ্রীহট আসাম প্রদেশের একটী জেলারূপে পরি- 
গণিত হইয়া একজন ডেপুটা কমিশনারের শাঁসনাঁধীনে রহিয়াছে । 

জয়স্তিয়ার সমতলস্থ পরগণাগুলিও শ্রীহস্ট জেলার অঙ্গীভূত করা 
হইয়াছে। 

মিঃ এলেন্ সাহেবের কথা আমর! পুর্কেই বলিয়াছি। 

তিনি খুদি এবং জয়স্তিরা পাহাড়ের অধিবাসিগণের মধ্যে 
রাজত্ব আদায়ের ব্যবস্থা করিবার জন্য প্রেরিত হইরাঁছিলেন। 

সিন্টিদসের! গভর্মেন্টের প্রাধান্য ত্বীকার করিয়া ল্ইবার জন্ 
বাধিক একটা রাজস্ব দিতে বাধ্য থাকিবে । তাহাদিগকে 

কোনরূপ গীড়ন ন! করিয়া তাহাদের সাঁধ্যান্যায়ী--বাঁড়ী বা ধর 

প্রতি একটা কর (10056 9) এলেন্ সাহেব ১০৬০ খ্রীষ্টাব্দে ধার্য 
করিয়া দিলেন। কয়েক মাস পরে পাহাড়িয়ারা বিদ্রোহী হইয়া 
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উঠিল। অতি সহজেই বিদ্রোহ দমিত হইল। গ্রামবাসীরা ভয়ে 
চুপ, চাপ, করিয়া রছিল। এদিকে গভর্ণমেণ্টি পথ-ঘাঁট প্রস্তৃত 

কৰিয়। দিয়া এবং অন্তান্তরূপ কল্যাণজনক ব্যবস্থা করিতে মনোযোগী 

হইলেন । 'দোঁলোই” বা! গ্রাম্য সর্দারদের উপর গ্রামের বাহাজানি 

চুরি ডাকাতি ইত্যাদি অপরাধের কথা পুলিশকে জানাইবার ভার 
দেওয়া হইল। দে'লোইর কাধ্য-ক্রটির জন্ত পদঘ্যুতি ঘটিত ॥ এ 
সময়ে গঙভর্ণষেণ্ট স্থির করিলেন যে ভারতবর্ষের অন্ঠান্ত প্রদেশের 

স্ায় জয়স্তিয়ার পার্বত্য অধিবাসীদ্দের উপর ও “আয়কর” (0100100 

193) প্রবর্তিত হইবে । এই বিধানানুযায়ী দলপতি ও সামান্ত 
অবস্থাপনন অধিবাসীদের নিকট হইতে প্রথম বৎসর প্রায় ১২৫৯২. 

টঠঁক1 পরিমিত আয়কর আদায় হইয়াছিল । ১৮৬২ শ্রীষ্টাব্বে - 
আয় কর আঁদাক্স করিবেন এবং অন্তান্ত রূপ ভীতিজনক জসরব 
পার্বত্য অধিবাসীদের মধ্যে প্রচারিত হওয়াঁয় বল৷ বাহুল্য যে 
পুলিশই এইজন্য বিশেষ দাঁয়ী- পাহাঁড়িয়ারা এক বিভ্রোহ স্যষ্টি 
করিল তাহারা জোয়ই নামক স্থানের থানাঘর জালাইয়! দিল । 

সেখানে যে সিপাহীর দল ছিল তাহারাঁও পরাজিত হইল । এই 
বিদ্রোহ দমন করিবার জন্ত শিখ সৈন্য ও হস্তী ইত্যাদি প্রেরিত 

হইল কিন্ত পার্বত্য সিন্টিজসেরা স্বাধীনতা রক্ষার জন্ত কেবল মাত্র 
তীর্ ধনুক লইয়া অসাধারণ বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল। 

১৮৬৩ শ্রীষ্টাব্ের নভেম্বর মাসে নানারূপ অশান্তি ও উপদ্রবের মধ্য 

দিয়া অবশেষে এই বিদ্রোহ দমিত হইয়াছিল । কেবল মাত্র ঘর 
প্রতি যে কর সেট! রহিয়া গেল ; গভর্ণমেণ্ট অন্তান্ঠ টেক ইত্যাদি 

রহিত করিয়া দিলেন। এইবার সিনইটাঙ্গস্দিগকে ব্রিটিশ 
গভর্ণমেন্টের অন্ুর্ক্ত প্রজা করিবার জন্ত গভর্ণমেন্ট' নানাদিক্ দিয়া 



আকমল ইতজিজ্খজ ১৪৩ 

তাহাদের গুব্যবস্থা করিয়! দিতে লাঁগিলেন। পথ ঘাট প্রস্তত 

হইল, বিস্ভালয় স্থাপিত হইল। নিজেদের মধ্য হইতে নির্ববাচণ- 
দ্বারা 'দোলোই+ বা! সর্দার নিযুক্ত করিবার ভার দেওয়া গেল। 

দেওয়ানী ও ফৌজদারী মোকদ্দমা নিষ্পত্তির ভার পঞ্চায়েতের 

উপর অর্পিত হুইল। জোয়াইতে খাসিয়া ভাঁষাভিজ্ঞ একদল 
ইউরোপীয় কর্মচারী নিযুক্ত হইলেন--তাহার উপর বৎসরে 
একবার করিয়! প্রত্যেক গ্রাম পরিদর্শনের ভার অপিত হইল। 
এইভাবে জয়ন্তিয়া-বিদ্রোহ প্রশমিত হয় । 

পুর্বে ত্রন্মপুত্র উপত্যকার অধিবাসীরা আফিংখোর ছিল। 
ভারতবর্ষের কোথাঁও তাহাদের স্যার আফিংখোর দেখিতে পাওয়া 

যাইতে নাঁ। কবে কোন্ যুগে আফিংয়ের চাঁষ প্রথমে আগাম অঞ্চলে 
প্রবর্তিত হয় সে ইতিহাস উদ্ধার কর! স্ুকঠিন। কেহ কেহ বলেন 
যে রাজা লক্ষমীসিংহের রাঁজত্বকাল হইতেই আসামে আফিং চাঁষের 

প্রবর্তন হয়। সেকালে আসামের অধিবাসীরা আফিংখোর হইয়া 
আলস ও কার্ম্মে অপারগ হইয়া পড়িয়াছিল। ১৮৫৩ শ্রীগ্রান্দে রবিন্ 

সন্ সাহেব আসামের অধিবাসীদের আঁফিংয়ের নেশা দেখিয়া 
লিথিয়াছিলেন যে 401:69-1091010])5 01 0)0 70019012001 216 

01010019801) 8110. 10019 01061) 2700 01)110101) 21119 

৮৪০ 03৩ ৫৪৮ এদেশের তৃতীয় চতুর্থাংশ লোকই অকিংখোর। 

স্রী-পুরুষ বাঁলক*্বলিক। সকলেই সমান ভাবে আফিং খাইয়। থাকে । 
গভর্মেন্ট এই সব অকল্যাণের দ্রিকি হইতে প্রজাদিগকে রক্গা 
করিবার জন্ত আফিং চাঁষ বন্ধ করিয়া দিলেন অথচ বাহাঁতে প্রজাগণ 

একেবারেই আঁফিং পাইতে বঞ্চিত ন। হয় সেজন্য ট্রেজারি হইতে 
প্রয়ৌজনান্ুযরী নির্দিষ্ট রূপে আফিং কিনির! লইবার ব্যবস্থা করিয়া 

আ ফম চাষ বন্ধ 



১৪৪ আাণ১মত উতিহণঅ 

দিলেন। এরইরূপে ব্যবস্থায় আফিংয়ের অনিষ্টদায়ক নেশার 
পরিমাণ আসাম অঞ্চলে অনেকট। হাঁস পাইয়াছে। 

১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ব্রঙ্গপুত্র উপত্যকার শাসন-প্রণাঁলী স্থপ্রণালী- 

বদ্ধ করিবার জন্য এবং ছয়টি জেলার শাসনভার সুপরিচাঁলিত 

করিবার জন্য গৌহাটিতে একজন কমিশনার ও তাহার একজন 

সহকারী ডেপুটি কমিশনার নিযুক্ত হইলেন। ইহাদের ছুই জনের 
গৌহাটিতে থাকিয়া কাজ করিবার ব্যবস্থা হইল। বরপেটা, 
তেজপুর, উত্তর লক্ষমীমপুর এবং গোলাঘাঁট এই চারিটি মহকুমার 

জন্য চারিজন সহকারী নিযুক্ত হইলেন। কযিশনারের বেতন 
নির্দিষ্ট হইল মাসিক ২১০**২ টাঁকা, এসিষ্টাণ্ট কমিশনারদের 

বেতন নির্দিষ্ট হইয়াছিল মাসিক ১১০০০২ টাঁকা এবং সহকারী 
কর্মচারীদের বেতন যথাক্রমে ৫০০২ ও নিয়তম কর্মচারীর বেতন 

ঠিক্ হইয়াছিল ৩০০ টাঁকা। 
ব্রিটিশ গবর্মেন্ট আসাম প্রদেশ অধিকার করিয়া প্রথম অবস্থায় 

আদালতে আপামিয়া ভাঁষার প্রবর্তন করেন কিন্তু পরে বাঙ্গাল! 

ভাব প্রচলিত হয়। যখন সার জর্ঞ ক্যাম্পবেল বাঙ্গালাঁর লেপ্টে- 

নান্ট গভর্ণার ছিলেন তখন আসামবাসীরা বাঙ্গাল! ভাষার পরিবর্তে 
পুনরায় আসামিয়! ভাষা প্রচলিত করিবার জন্য তুমুল আন্দোলন 
উপস্থিত করেন, তাহার ফলে পুনরায় আসামীয়া ভাষাই ব্যবহৃত 

হইতেছে । আসামিয়া ভাষা বাঙ্গাল! ভাষা হইতে স্বতন্ত্র। বাঙ্গাল 

ভাষার সহিত ইহার সম্পর্ক নাই এইরূপ মন্তব্ই আসামবাঁসী 

শিক্ষিত ব্যক্তিগণ পৌঁষণ করিতেছেন । ভাঁষা-তত্ব সম্বন্ধে আমাদের 

আঁলোচন! করিবার স্থান এখানে নাই বলিয়া আমরা এবিষয়ে নিরস্ত 

রহিলাম। 

ব্রহ্মপুত্র উপত্য- 
কার প্রবস্তিত 
শাসন-পদ্ধতি- 

১৮৫৩ 

আদালতের 

ভা!" 
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ভারতবর্ষে বহু দিন হইতেই কতকগুলি প্রদেশ-নিয়ন্ত্রিত 

(7২568190070) ও কতকগুলি প্রদেশ অনিয়ন্ত্রিত (? ০০-1২০৪০]- 

8007.) এই ছুই ভাগে বিভক্ত হইয়া আপিতেছে। নিয়ন্ত্রিত 
প্রদেশগুলি সনন্দ আইনের বলে সপার্ষদ গভর্ণার জেনারেল কর্তৃক 

যেসকল নিয়ম গঠিত হইত,তদ্বার! শাসিত হইত। অ-নিয়ন্ত্রিত প্রদেশ 
গুলি সপার্ষদ গভর্ণার জেনারেলের শাসন-মূলক আদেশের দ্বারা 
শাসিত হইত। এই অনিয়ন্ত্রিত প্রদেশের শাসন-যস্ত্রের আকার 
এবং গঠন-প্রণালী ভিন্ন ছিল। ইংরাজাধিকৃত ভারতবর্ষে জেলা 

বিভাগই অতি প্রয়োজনীয় বিভাগ । নিয়ন্ত্রিত প্রদেশে (০৫৮]- 
2007) [90511)059) এক একটা জেলার উপর এক একজন 

ম্যাজিষ্টেট ও কালের এবং অনিয়ন্ত্রিত প্রদেশে (০:৮7২০৫- 

01210]. 7070%1069) এক একটী জেলার উপরে এক একজন 

ডেপুটি কমিশনার আছেন । আসামের শ্রীহষ্র নিয়ন্ত্রিত (1২০৫19- 

(1017 10150101) জেলা । 

পুর্ব্বে আঁসাঁম, বাঙ্গালাদেশের লেপ.টেনাণ্ট গভর্ণারের 

শীসনাধীনে ছিল। সে সময়ে বাঙ্গীলা), বিহার, উড়িষ্যা ও 

আসামের ন্ঠায় বুহৎ প্রদেশের শাসন-কার্ধয পরিচালন। করিয়া 

লেপটেনান্ট গভর্ণারের পক্ষে আসাম প্রদেশ পরিদর্শন উপলক্ষে 

আঁসাই অসম্ভব হইয়& পড়িয়াছিল। তারপর বাঙ্গালা দেশের সহিত 

আসামের অবস্থা সূব দিক্ দিয়াই ভিন্ন রকমের । নানাদিক্ দিয়াই 
ভিন্নরূপ ব্যবস্থা থাঁকাঁয় আসামের শাঁসনকাধ্য সম্বন্ধে অস্থ্বিধা 
হইতেছিল। স্তার জর্জ ক্যাম্পবেল্ যখন বাঙ্গালাদেশের লেপ্টে 
নাণ্ট গভর্ণার তখন তিনি ভারত-গভমেন্টের সহিত লেখা-পড়া 

করিয়া বাঙ্গালাদেশ হইতে স্বতন্ত্র ভাবে আপামগ্রদেশ গঠন 
৫ 

নিয়ন্ত্রিত (২০৫- 
110011017) ও 

অনিয়ন্ত্রিত 
জেল! (টব ০- 

19001271107) 

আসাম শাসনের 

জন্য, চীফ, কমি 
শনার নিয়োগ 



১৪৬ আজমল উাভিজখবন 

করিবার প্রস্তাব করেন । ১৮৭৪ গ্রীষ্টাব্দের ৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে 

ভারত সরকারের অন্থমোদনে আসাম বাঙ্গালা হইতে পুথক হইল 
এবং তথাকর শাসনভাঁর একজন চীফকমিশনারের উপর অপিত 

হইল । সে বৎসরই ১২ই সেপ্টেম্বর তারিখ হইতে শ্রীহট্ট জেলাও 
আসাম প্রদেশের অঙ্গীভূত হইল। লেপ.টেনাণ্ট কর্ণেল আর, 
এইচ. কিটিজস্-_ আসামের প্রথম চীফ.কমিশনার নিযুক্ত হন, 
সেকথা পুর্ব্বেই বলা হইয়াছে । 

চীফ কমিশনারের শাসনাধীনে আসিবাঁর পুর্বে আসামের আভ্য- 
স্তরীণ ভাগের বিধি-ব্যবস্থা অতি বিশৃঙ্ঘল রকমের ছিল। কণ্ণেল 

পোলোঁক (091975] 7০1191.) আসাম প্রদেশ চীফ. কমিশনারের 
শাসনাধীনে আসিবার পুর্বে আসাম গিয়াছিলেন, তিনি তদাশীন্তন 
আসামের শাসন-ব্যবস্থা ইত্যাদি দ্েখিয়। লিখিয়াছিলেন বে 
৮03০2619811 0150 009019]9 10) 4১552107 10776 ৮৪15 11612 01 

075 00:70.” আসামের রাজ কন্মচারীরা আসাম সম্বন্ধে কিছুই 
জানেন ন। এইরূপ বলা াইতে পারে । চীফ কমিশনারের শাঁপনা- 
ধীনে আঁসিবার পর হইতেই নাঁন। দিক্ দিয়! আসামের উন্নতি হইতে 
আরম্ভ হইল। বাঙ্গালা দেশ হইতে অনেক স্থদক্ষ সিভিলিয়ান্ 

এঁ অঞ্চলের শাসন কাঁধ্যে নিযুক্ত হইলেন। স্থানীয় কর্মচারীদের 
কাধ্য-প্রণালীর প্রতি অত্যধিক মনোযোগ দেওয়া হইল । শাসন 

বিভাগের প্রত্যেকটি খুটিনাটি ও ভ্রুটি সংশোধনের ব্যবস্থা হইল। 

অনেক প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধিত হইল। অনেক আইন-কানুন 
বিধি-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইল। 

প্রথমেই শ্রীহন্টের স্তায় বৃহৎ জেলার মধ্যে কয়েকটি মহকুমা 
গঠিত হইল। শ্ত্রীহট্রের স্তাঁয় বুহৎ.জেলার অধিবাসীদের পক্ষে 



আখনতসক্র উতিভাজ ১৪৭ 

দুর্মম পথঘাট অতিক্রম করিয় স্থুবিচার পাঁইবার জন্ত অতি দুরব্তী 
অঞ্চল হইতে ও শ্রীহটে আস! অত্যন্ত ক্রেশদারক'ছিল। সুনামগঞ্জ, 
হবিগঞ্জ, যৌলবিবাজার এবং করিমগঞ্জ এই চারিটি মহকুমা গঠিত 

হইয়া তথায় বিচাঁরও শীসনের জন্য কন্মচারী নিযুক্ত হওয়ায় দেশ- 
বাসীর প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইল। জয়স্তিয়া পরগণার শাসন- 
কাধ্য স্ুপরিচালিত করিবার জন্ত স্বতন্ত্র কম্মরচারী নিধুক্ত হইলেন । 

১৮৮০ খ্রীষ্টাবব হইতে ব্রক্গপুন্র উপত্যকার জেলা সমূহে 
জুডিসিয়েল কমিশনার বা জজের পদের স্থষ্টি হইল। তাহাদের 
ক্ষমতা বাঙ্গালা দেশের বিভাগীয় কমিশনারগণের ন্যায় ছিল। ১৯০৩ 

্রীষ্টাব্ব হইতে অজ ও ডেপুটি কমিশনারের ছুইটা পদ স্থষ্টি হওয়ায় 

বিচার ও শাসন বিভাগের সুব্যবস্থা হইল। এইরূপ ভাবে শাসন- 
প্রণালী ও বিচাঁর-প্রণালী ইত্যাদি স্বগঠিত ও ছুব্যবস্থিত হইবার 
পরে ধীরে ধীরে আসাম গভর্মেন্ট সৈম্ত-সংগঠন, মিলিটারি পুলিশ 

গঠন-_এবং সদিয়া, বালিপাড়া, কাছাড়, শ্রীহট্ট, পার্বত্য প্রদেশ 
সমুহের জরিপ ও রাঁজস্বের বন্দোবস্ত করিয়! সর্বতোভাবে স্থুনিয়- 

ভ্রিত ও শাসন শৃঙ্খলা বদ্ধ বিস্তৃত সুন্দর প্রদেশ সংগঠন করিয়াছেন। 

প্রায় সত্তর বৎসর পুর্বে আসাম প্রদেশে গরুর গাড়ী কিংবা ঘোঁডার 
গাঁড়ী ইত্যাদির প্রচলন ছিল না। যে ছুই চারিটি রাস্তা ছিল 

তাহাঁও চলাচলের অধৌোগ্য ছিল । বর্তমান সময়ে ব্রহ্মপুত্র নদের 
পুর্বব ও পশ্চিম তীর দিয়! যে দুইটা রাস্তা সমান্তরাল ভাবে চলিয়৷ 
মাইতে দেখা যায় ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে এ রাস্তা ছুইটার নির্মীণ কাধ্য ও 

আঁরস্ত হয় নাই। শ্ররীহট্র ও কাছাড় জেলার কোন পথই ছিল না। 
বর্তমান সময়ে পথঘাট সম্বন্ধে আসাম প্রদেশে প্রভূত উন্নতি-- 
সাধিত হইয়াছে । ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে পাবলিক ওয়ার্কম্ ডিপার্টমেন্ট 

শ্রীহ্ট জেলায় 
মহকুমার শি 

বৈষয়িক বিবিধ 
উন্নতি, পথঘাট 
গাড়ীঘোড়া 
ইত্যাদি 



রেল ও মার 

১৪৮ আজমল উ তি 

স্থাপিত হয় এবং ১৮৮০ খ্রীষ্টাৰৰ হইতে লোকেলবোর্ডের স্বষ্টি 

হইয়াছে। লোঁকেল বোর্ড গভর্মেন্টের নির্ধারিত ভাবে যে টাক! 
পান তাহ! হইতেই স্থানীয় পথঘাটের প্রয়োজনান্থরূপ উন্নতি করিয়া, 
থাকেন। এক্ষণে আসাম-অঞ্চলে গাড়ী ঘোঁড়া চলিবার উপযোগী 

পথ প্রায় ৫১৯১৫ মাইল পর্যন্ত প্রস্তুত হইয়াছে, ২২৮৩ মাইল 

উপযোগী পথ ও বেশ চলাঁচলের উপষোগীরূপে প্রস্তত হইয়াছে । 

পুর্ধ্বে নৌক। ভিন্ন আসামে যাতায়াত করিবার কোনও সুবিধা 

ছিল না । ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্ব হইতে ব্রন্মপুভ্রের বুক দিয়া '্টামার চলা- 

চলের ব্যবস্থা হয়। এখন ট্রামার-পথে গোয়ালন্দ হইতে ডিক্রগড়- 
এক সপ্তাহ সময়ের মধ্যেই যাওয়া যাঁয়। ১৮৮৫ শ্রীষ্টাে 

সর্বপ্রথম আসাম-অঞ্চলে রেলপথ প্রস্তত হয়। একটা জোরহাট 

জেলার এবং অপরটি থেরিয়াঁঘাট হইতে কোম্পানীগঞ্জ পর্য্যস্ত 

নির্মিত হইয়াছিল। শেষোক্ত লাইনটি ১৮৯৭ খ্রষ্টাঞ্দের ভূষি- 
কম্পের পর বন্ধ হইয়! গিয়াছে। জোরহাটের লাইনটি এখন 

বেশ চলিতেছে । | 

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে আসাম বেল ট্রে রেলওয়ে খোলা হইয়াছে । 
এই রেলওয়ে লাইন টট্টগ্রাম, ত্রিপুরা) শ্রীহট্ট, কাছাড়, উত্তর 
কাঁছাঁড়ের পর্বত শ্রেণী অতিক্রম করিয়া লামডিং হইয়া ডিক্র-সদিয়া 

রেলওয়ে লাইনের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে । লামডিং হইতে গৌহাটি 
পর্য্স্ত একটী শাখা লাইন গিয়াছে । আসামে এই লাইনের দৈর্ধ্য 
প্রায় ৬০৭ মাইল। আবার ছুইটি শাখা লাইন ও আছে একটা 
চাঁপপামুখ হইতে ব্রহ্মপুত্রের তীরবর্তী শিলঘাট নামক স্থান, 

দুরত্ব ৫১ মাইল, অপরটি লালবাঁজার হইতে কাটাখাল পধ্যস্ত 
দুরত্ব একুশ মাইল মাত্র । 



আনরঘল ইতিহাস ১৪৯ 

এতদ্যতীত ই্টার্ণবেঙ্গল ষ্টেট রেলওয়েও গোয়ালপাড়া ও 

কাঁমরূপ জেলায় বিস্তৃত হইয়াছে । দৈর্ঘ্য হইবে প্রায় ১৮* মাইল। 
এই লাইনের দ্বারা কলিকাতা হইতে আসামের সংযোগ সাধিত 

হওয়ায় যাতায়াতের সুব্যবস্থা হইয়াছে । বালিয়াপাঁড়া, ওরাঙ্গ 
এততদ্যতীত তেজপুর ও সিঙ্গ-ব্রী প্রভৃতি স্থানেওরেলপথের স্থষ্ট 

হইয়াছে । 

ইংরাঁজ-শীসনাধীনে আসিবার সঙ্গে সঙ্গে রেল/ষ্টীমার।টেলিগ্রাফ 
প্রভৃতির প্রবর্তনে যাতায়াতের ও সংবাদ আদান প্রদানের সুবিধা 

হইয়াছে এবং অল্প মাঁশুলে চিঠিপত্র পাঠাইবার স্থৃবিধা হওয়ায় 
নানাদিক্ দ্রিাই দেশের কল্যাণ সংদাধিত হইয়াছে ও হইতেছে । 

আসামে প্রায়ই ভূমিকম্প হইয়া থাকে। এখানে কয়েকটি 
প্রধান ভূকম্পনের বিষয় উল্লেখ কর! গেল। মীরজুম্লার আপাম- 
অভিযান কালে ১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দে গরগাঁওয়ে অর্থণ্টাকালস্থায়ী এক 

ভীষণ ভূমিকম্প হইয়াছিল। আর একটা হইয়াছিল রুদ্রসিংহের 
রাজত্বকালে-_এ ভূমিকম্পের ফলে অনেক ঘর-বাড়ী এবং মন্দির 

ইত্যাদি ধবংস হইয়াঁছিল। তারপর ১৮৬৯ গ্রীষ্টাব্দে কাছাড় অঞ্চলে 
ভূমিকম্প হইয়া! প্রচুর ক্ষতি করিয়াছিল। ১৮৭৫ শ্ীষ্টাব্বের একটা 

ভূমিকম্পে শিলং, গৌন্ছাটি প্রভৃতি অঞ্চলের বহু ঘর-বাঁড়ী ধ্বংদ 
হইয়া প্রচুর ক্ষতি হইয়াছিল। কিন্তু ১৮৯৭ শ্ীষ্টাব্বের ১২ই জুন 
তারিখে আসামে যে ভীষণ ভূমিকম্প হইয়াছে তাহার সহিত 

পূর্ববো্লিখিত ভূমিকম্পগুলি কিছুই নয় বলিতে হইবে । শিলং এর 
অনতিদূরেই এই ভীষণ ভূমিকম্পের কম্পন অন্থভূত হয়! সেকি 
ভীষণ গ্রলয় নাঁদ! তাহ! যাহার! প্রত্যক্ষভাবে শুনিরাছেন তাহারা 

'ছাঁড়া কেহ উপলব্ধি করিতে *শরিবেন না । সমুদ্রের ঢেউয়ের মত 

১৮৯৭ খ্রীষ্টাবের 

ভূমিকম্প 



১৫০ 'আশনাকি্লর উক্িজস 

ভূ-পুষ্ঠ তরর্জায়িত হইয়া উঠিগাছিল--বড় বড় গাছপালাগুলি 

দোলাছুলি করিয়া একেবারে মাটিতে পড়িয়া গিয়াছিল। বড় বড় 
পাথরগুলি উৎক্ষিপ্ত ও বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল । 

কয়েক মুহুর্তভেরমধ্যে ইষ্টকনিম্মিত অস্টালিকাপমূহ একেবারে 
২সম্ত,পে পরিণত হইয়াছিল। গৌহাটি এবং শ্রীহুট্টরের ক্ষতি 

হইয়াছিল খুবই বেশি । এই ভূকম্পনে প্রাকৃতিক একট আশ্চ্) 
পরিবর্তন হইয়াছিল ৷ সমতলভূমি জলাশয়ে পরিণত হইয়াছিল এবং 
নদী শুকাইয়া গিয়াছিল, শম্ত-শামলা উর্ধবরা শম্তক্ষেত্র কৃষির অযোগ্য 
বালুকাপুর্ণ মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছিল । প্রায় দ্রই হাজার 

লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল । পাহাড় ধসিয়া এবং নদীর তীর 
ভাঙ্িয়া পড়ায়ই এইরূপ প্রাণহানি হইরাছিল। যদি রাত্রিকালে 
এই ভূকম্পন হইত তাহ হইলে আরও যে কত হাজার হাজার 
লোকের প্রাণহানি হইত তাহ। কল্পনাও করা থাঁয় না। এই 
ভূমিকম্পের ফলে বরপেট! বর্ষার সময় বাসের অযোগ্য স্থানে পরিণত 

হইয়াছে, এই নিমিত্ত বরপেটা হইতে মনাস নদীর তীরবত্তী বর- 

নগর স্থানে মহকুম। পরিবর্তিত হইয়াছে । 

চতুর্দশ অধ্যায় 
পীর ভ্-স্ীম্াও ভজুভিল্ সক্বিলুজ্র 

আসামের মধ্য দিয়! ব্রহ্মপুত্রনদ প্রবাহিত হইয়া! এক সুন্দর 
উপত্যকা ভূমির স্ষ্টি করিয়াছে । এই উপত্যকার দক্ষিণ সীমায় 



আশে ইতিজ্ঞাঁল ১৫১ 

যে সকল পর্ধতমাঁল! দাঁড়াইয়া আছে, সেখানে অনেক পার্বত্য 

জাতির বাস দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ উত্তরে ও দক্ষিণে 

পর্ববতশ্রেণীর মধ্যেও বনে-জঙগলে বহু পার্বত্যজাতির বাসভূমি। 

ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের নানাঁদিক্ দিয়] নানাভাবে এই সকল পার্কত্য- 

জাতির সংঅরবে আসিতে হইয়াছে । 

প্রথমে ভুূটিয়াদের কথা বলিতেছি। প্রথমতঃ বাঙ্গালার সীমান্ত- 

প্রদেশের অন্তঃগ্গত ভূটিয়াদের সহিত কলহের স্ত্রপাঁত হয়, সেই 
কলহ যণন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া পরিশেষে যুদ্ধে ঈড়াইল, তখন 
আসামে দিকেও তাহা ব্যপ্ত হইয়া পড়িল। বাঙ্গালাদেশের 
জলপাইগুড়ি হইতে আপাঁম-গোয়ালপাড়া, গৌহাটি প্রভৃতি হইতে 

সৈন্ত প্রেরিত হইয়াছিল। একদল সৈম্ত বিশেনগিরিও অপর দল 

দেওয়ানগিরি দখল করিয়াঁছিল। প্রথমে শক্র পক্ষ হইতে তেমন 

কোন বাধাবিদ্ধ আনে নাই। দেওয়ানগিরির দিকে তূটিয়া- 

দিগকে দমতল ভূমির সর্বপ্রকার সীহাব্য হইতে বঞ্চিত রাখিয়া 
জব্দ করিবার জন্য চে করিয়া কৃতকাধ্য হওয়। গিয়াছিল। কর্ণেল 

ক্যাম্পবেল অতি অন্ন সংখ্যক সৈন্য লইয়া দেওয়ানগিরিতে 

অবস্থানট। নিরাপদ মনে করিলেন না) তিনি রাত্রিতে দেওয়াঁনগিরি 

পরিত্যাগ করিলেন-*কিন্ত রাত্রির গভীর অন্ধকারে পথ হারাইয়া 

এবং শক্রকর্তৃক আক্রান্ত হইয়া বিপধ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। 

ছুই যাস পরে নৃতন সৈশ্তদল কর্তৃক আক্রীস্ত ও পরাঁজিত হই! 

ভুটিয়াগণ দেওয়ান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাঁয়। ইংরাঁজ পক্ষে 
অতি অল্প সংখ্যক লোকের মৃত্যু হইয়াছিল। ভূটিয়ারা অতি 

নৃশংসভাবে পরু্চদস্ত হইয়াছিল। এই ঘটনার পর ভুটিয়াদের 
সহিত আর কোনরূপ কলহ হয় নাঁই। 

ভূটিয়। 

(১৮৬৪-১৮৬৬) 



আকাজাতি 

১৫২ আখজাগের উভিভ 

আসামের উত্তর সীমাঁয় আঁকা নামক পর্বত অবস্থিত। এই 
পর্বতের অধিবাসীরাই আকাঁজাতি নামে পরিচিত। আঁকাঁজাতি 

ছুই অম্প্রদায়ে বিভক্ত-_এক সম্প্রদায়ের নাম হাঁজারী ক্ষোর়া 
(102220 80)008) অপর সম্প্রদায়ের নাম কাঁপাস চোর (০06চ012 

[1016555)। অনেক দিন হইতে হিংশ্রম্বভাঁবাঁপন্ন এই আকাজাতি 

সমতল ভূমিতে আসিয়া বিবিধ উপদ্রব করিত, আহোম রাজত্বকাল 

হইতেই ইহারা এইরূপ অত্যাচার করিয়া আবার নিরাপদ পার্কত্য- 
প্রদেশে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিত। অনেক দ্বিন পর্য্যন্ত কাঁপাস 

চোর সম্প্রদায়ের নেতা বা সর্দার টঙ্গি বা টগী রাজা সমতল ভূমিতে 

আসিয়া! লুঠপাট এবং খুনজখম করিয়া পলায়ন করিত। তাহার 

উৎপাতে সমতলবাসীরা অস্থির হই! উঠিয়াছিল। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে 
টগী রাঁজ। ধৃত হইয়া গৌহাটির জেলখানায় আবদ্ধ হয়। ১৮৩২ 
্রষ্টান্দে জেল হইতে ছাড়া পাইবার অব্যবহিত পরেই সে 
পুনরায় উৎপাত আরম্ভ করে। ব্রিটিশ রাজতুক্ত প্রজাদের পল্লী- 
ভবন জালাইয়! দিয়! বালিয়াপাড়া থান! ধ্বংদ করিয়া সে ভয়ানক 

অনর্থের স্থষ্টি করিতে থাকে । ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে টগী রাজ! ইংরাজ 

গভর্ণমেন্টের সহিত মিত্রতা স্থাপন করতঃ সামান্ট ভাভা লইয়া 

সমতল ভূমিতে বাসস্থান নির্মাণ করিয়। বাস 'করিয়াছিল। ১৮৭৪- 

৭৫ খ্রীষ্টাবে ইংরাজ গভর্ণমেন্টের সহিত বাঁজ্যের সীমানা! লইয়া 

গোল হইয়াছিল। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে মেধি এবং চণ্ডী নামক কাপাস 
চোর সম্প্রদায়ের নেতৃঘ্বয় ইংরাঁজ-রাঁজের কর্মচারীদের ধরিয়া! লইয়া 

যায়--পরে ইংরাজরাজ তাহাদিগের বিরুদ্ধে সৈম্ত প্রেরণ করিয়। 

লু্ঠিত দ্রব্য ও বন্দীদিগকে উদ্ধার করেন। ১৮৮৮ শ্রীষ্টাবে ইংরাজ 
গভর্ণমেণ্টের সহিত আকাদের সঙ্গে সন্ধি সংস্থাপিত হইয়াছে, 



আজাঘের উতিভাস ১৫৩ 

তাহারা এখন শান্তিতে বাস করিতেছে, আর কোনরূপ অশাস্তি ও 

উপদ্রব করে না। 

দাফ্লা পাহাঁড়-দাঁফলাঁজাতির বাস। আঁক! পাহাড়ের 

পূর্বদিকে এই পাহাড় অধস্থিত। ইহাঁদের ভাষার সহিত আঁবরও 
মিরিদের ভাষার অনেকট। এ্ক্য দেখিতে পাঁওয়! যায়। ইহাঁদের 

বাসভূমির পূর্বদিকে রাঙা নদী এবং পশ্চিম সীমায় ওরেন্ব-নদী 
প্রবাহিতা। ইহারা দেখিতে খর্বারৃতি হইলেও খুব শক্তিশালী 
এবং সাঁহদী। ইহাদের দেহও অত্যন্ত স্থগঠিত। ১৮৫২ শ্রীষ্টাবের 

পূর্ব পর্য্যন্ত তাহার প্রায়শঃই সমতল ভূমিতে আসিয়া অত্যাচার 
ও উৎপীড়ন করিত। আহোম রাজাদের রাজতৃকালে তাহারা 

সমতল ভূমিতে আসিয়! লুষ্ঠনের ভয় দেখাইয়া কর সংগ্রহ করিত 
তাহাদের এই যে লুণ্ঠন প্রবৃত্তি তাহ! বরাবরই বিছ্ামান ছিল। 
সম্রাট গরঙ্গজেবের রাজত্বকালে মহম্মদ কাশিম লিখিয়াছেন যে- 

'দাফ লাঁর। আসাম রাজের শাঁদন একেবারেই মানে না, সুবিধাও 
সুযোগ মত সমতল ভূমিতে আসিয়! লুঠতরাঁজ করিয়া চলিয়া বায়। 

১৮৫২ গ্রীষ্টাকে ইংরাজের সহিত ইহাদের একটা আপোষ হয়। 

সেই আপোষের পর তাহার! ছুইবার মাত্র শাস্তিভঙ্গ করিয়াছে । 
১৮৭০-৭২ গ্রীষ্টান্দে॥ ১৮৭২ গ্রীষ্টাব্ষে দাফলারা! দরং জেলার একটী 

পল্লীতে উপস্থিত হয় এবং দুইজন লোককে বধ করে এবং ৪৪ জন 

লোঁককে বন্দী করিয়া লইয়া গিরাছিল। তাহাদিগের অত্যাচার 
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আকঙ্কা বা আগ! 

তানাঙ্গ 

মির্লিজাঁতি 

আবর জাতি 

১৫৪ আরম ইতিভাংন 

দমন করিবার অন্ত দাঁফ্লাগণের বিরুদ্ধে সৈম্ত প্রেরিত হইয়াছিল, 
দাফ্লারা কোনরূপ বাঁধ! দেয় নাই, ইংরাজ-সৈন্ন অতি সহজেই 

বন্দীদের মধ্যে যাহার! জীবিত ছিল তাহাদের যুক্ত করিয়া আনিতে 

পারিয়াছিল। এখন দাফলার! বেশ শান্তভাবে বাদ করিতেছে । 

দাঁফলাজাতির একটা শাখার নাম আঙ্কা বা আঁপাতানঙ্গ (4572 

[1870285 ) উত্তর লক্ষীপুর মহকুমার উত্তর সীমানায় পর্ধত 

শ্রেণীর পশ্চাৎভাঁগে কালি নদীর উপত্যকাভূমিতে আঙ্কারা বাঁস 
করিয়া থাকে । অনেকদিন পর্য্যন্ত এই পার্বধত্যজাতির অস্তিত্বের 

কথা কেহ বড় একটা জানিতেন না। ১৮৯৬ শ্রীষ্টাব্ে আঙ্কার। 

ব্রিটিশ রাজ্যে আসিয়া ছুইটী লোককে মারিয়া ফেলে এবং তিনটি 

লোককে বন্দী করিয়া লইয়া যায় । একদল সৈগ্ঠ ইহাদের অস্ুসরণ 
করিয়া বিনা বাধায় বন্দীদিগকে মুক্ত করিয়া লইয়া আসিয়াছিল। 

ইহাদের দস্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ এখন পর্য্যস্ত কিছুই জান! যায় 
নাই। 

মিরিজীতি আসাম উপত্যকার সমতল ভূমিতে এবং পার্কত্য- 

প্রদেশে বাস করে। সমতল ভূমির অধিবাঁসী মিরিরা ইংরাঁজের প্রজ! 
এবং বেশ শাস্তি-প্রিয় জাতি । লক্ষীমপুর জেলার উত্তর সীমায় 

মিরি পর্বত অবস্থিত। এই পর্বতে ইহারা বাত্র করে। ইহাদের 
দেহ দীর্ঘ গঠন সুন্দর এবং সদ? প্রফুল্ল এবং হান্তময়। মিরিয়! 

দমতলবাঁসীদের উপর কোনদিন কোন অত্যাচার করে নাই। 
আসামের উত্তর সীমায়--দিবাং এবং সিওম নদীর মধ্যবর্তী 

স্থানে যে পর্বত-শ্রেণী আছে, আবরেরা সেখানে বাস করে। 

আবর জাতির ভাষা ও মিরি জাতির ভাঁষা এক হুইলে ও আঁচার 
ব্যবহারও প্রকৃতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রকমের। উত্তর-সীমাস্ত-পার্কত্য 



'আশকনসল্র ইভিভ্ভাহ্দ ১৫৫ 

প্রদেশের অধিবাসীদের মধ্যে এমন দুর্ধর্শ, অসভ্য ও উগ্র প্বভাবের 
জাতি একটাও নাই। এজন্তই ডিক্রগড় ও জদিয়ার মধ্যস্থিত 

ভূভাগের ব্রহ্মপুত্রের উত্তর তীরে লৌকের বসতি খুব কম-- 
প্রধানতঃ ইহাদের ভয়েই কেহ এঁ অঞ্চলে বাস করিতে চাহে না। 

আবর শব্দের অর্থ স্বাধীন। বে জাতি বরি অর্থাৎ অধীনত 

মানেনা। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯১১ শ্রীষ্টাব্দ পর্/স্ত ক্রমাগত 

ইহাদের সহিত ইংরাঁজ-রাজের গোলযোগ চলিয়া আসিতেছে । 
১৮৯৫ শ্রীষ্টাব্ধে পশ্চিমাংশবাঁসি পাঁনীমেয়ং এবং পুর্ব ভূভাগবাসি 
ধড় আবরগণ সন্মিলিত হইয়া ইংরাঁজ প্রজাগণের প্রতি ভীষণ 
অত্যাচার করিতে থাঁকে। এই অত্যাচার দমন করিবার জঙ্য 

একটী অভিযাঁন প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা হয়, আবরগণ ইংরাঁজ-সৈম্ 
অভিযানের আয়োজন করিতেছে দেখিতে পাইয়া সন্ধির প্রস্তাব 

করে। তখন এইরূপ ভাবে সন্ধি হয় যে যতদিন পধ্যন্ত তাহারা 
শাস্তভাবে ইংরাজের সহিত মিত্রতা রক্ষা করিয়া অবস্থান করিবে, 

ততদিন পধ্যন্ত ইংরাজগভমেন্ট তাহাদিগকে লবণ? আঁফিও 

তামাক প্রভৃতি সরবরাহ করিবেন। ১৮৮৯ শরীক তাহার! 

শাস্তি ভর্জ করিয়া ইংরাঁজাধিকৃত প্রদেশ হইতে ৪ জন মিকিতর 

প্রজাঁকে ভুলাইয়া লুইয়া যাইয়া হত্যা করে। ইংরাজ সৈন্য উহার 
উপধুক্ত দণ্ড আদায় করিয়া লন্। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে সর্ধশ্রেণীর 
আবরেরাই মিলিত ভাবে ভীষণ উৎপাত করিতে থাঁকে। ইহার 

প্রতিবিধানের জন্ত এক অভিযান প্রেরিত হইল। আনরদিগের 

বাসস্থান অবরুদ্ধ করা হইল। অবশেষে ১৯০০ গ্রীষ্টাব্দে আবরেবা 
অধীনত স্বীকার করে । 

১৯১১ শ্রীষ্টাব্দে আবার? তাবর জাতির সহিত.অশাস্তির কারণ 



মিশমিজাঁতি 

১৫৬ আাসেল ইতিভাজ 

ঘটে। এ সময়ে সদিয়ার এসিষ্টাপ্ট পলিটিক্যাল অফিপাঁর ঘিঃ উই- 
লিয়মসন্ (1.ড/1111910501) ভাঃ গ্রেগারসন্ (0152997) এবং 

অনেক লোকজন কুলি ও চাকর প্রভৃতি সহ আবরগণের বিশ্বাস- 

ঘাতকতায় পড়িয়! পাশিঘাটের উত্তরে গাঙ্গিনামক স্থানে নিহত 

হন। এই অন্ঠায়ের গ্রতিবিধান নীগ্রই সম্পন্ন হইল। ইংরাঁজ সৈন্য 
ভীমদর্পে আবর-অভিযাঁনে অগ্রসর হইলেন। আবরেরা পরাজিত 
হইয়! শাস্ত হইল। তাহাদিগকে শাঁসনাধীনে রাখিবাঁর জন্ত সদিয়া 
এবং বাঁলিয়াঁপাড়া সীমান্ত প্রদেশ নামে একটা স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠিত 

হইয়! উহার শাঁসনভার সম্পূর্ণরূপে পলিটিকেল অফিসারের উপর 
অপিত হইল। তদ্বধি আবরের! শান্তিতে বাঁপ করিতেছে 

এপর্য্যস্ত আর কোন গোলযোগ উপস্থিত করে নাই৷ 
মিশ মিজ1তি দ্িবং এবং ব্রহ্গকুণ্ডের মধ্যবর্তী প্রদেশে অর্থাৎ 

আসামের উত্তর পূর্বব প্রান্তে বাস করে। মিশ.মিরা চুলিকাটা 
দিগারু, মিজু এবং বিবিজিয়া এই চারিশাখায় বিভক্ত । ১৮৫৪ 
্রীষ্টাব্বে একজন ফরাসী ধর্মযাজক মিজু দেশের ভিতর দিয়া 
তিব্বতের ঢুরধিগম্য প্রদেশে যাইয়া পৌছিরাছিলেন। কিন্ত 
দ্বিতীয়বার গমনকালে তিনি নিহত হন । এই অত্যাচারী মিশ.মি 
স্দীরকে তাহার অপরাধের উপযুক্ত দণ্ড (দওয়া হইয়াছিল । 
লেফ.টেনাণ্ট ইডেন্ মাত্র কুড়িজন দিপাহী এবং চল্লিশজন খাঁমৃতি 
সৈন্য লইয়া অপরাধী মিশ.মি সর্দারের গ্রামে * যাইয়া তাহাকে 

পরাঁজিত ও বন্দী করিরা আনিয়াঁছিলেন | মিশমিজাতি বাঁণিজ্য- 

প্রির। তাহারা পশুপালন করিতে অত্যন্ত ভালবাসে। 

মিশ.মিদের দেশে গরু, ঘোড়া, খচ্চর, গর্দঘভ প্রভৃতি পণ্ড ৪ 
পরিমাণে পাওয়া যাঁয়। ৃ 
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থাম্তিজাতি ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার পুর্ব প্রান্তে বাস করে। 
ইহাদেয় একদল লোক সদিয়ার নিকটবর্তী স্থানে বাদ করিতে 
থাকে। ইংরাজ গভর্মেন্ট সদিয়ার খাম্তি সর্দারকে বিশেষ 
সন্মান জ্ঞাপন করিয়াছিলেন তাহার পরে তাহার পুত্র ইংরাঁজ- 

রাজার বশ্যতা স্বীকার না করায় তাহাকে পদচ্যুত করা হয়। 
এই জন্ত খাম্তিরা বিদ্রোহী হইয়া সদিয়ায় কর্ণেল হুয়াইট সাহেবকে 
হত্যা করে। সদিয়া অঞ্চলে খাঁম্তিগণের সংখ্যা ক্রমশঃ হাঁস 

পাইতেছে॥ বিগত আদমন্থুমারীতে ইহাদের সংখ্যা মাত্র ১১৯৭৫ এ 
পরিণত হইয়াছে । ১৮৩৯ ্রীষ্টাব্ষে খামৃতিদের সংখ্যা ছিল 
৩১৯৩০ জন । 

জেলার দক্ষিণ পূর্বে সিংফোজাতির বাস। অতি 
প্রাচীনকালে তাহার! ইরাবতী নদীর উৎপত্তি স্থানে বাস করিত 

বলিয়া কথিত আছে। জদিয়ার পুর্ববদিকে বুড়ীদিহিংং নোয়! 
দিহিং ও তেক্গাপানি নদীর তীরে আহোম রাজাদের রাজত্বকালে, 

তাহারা! আসিয়া বাস করিতে থাকে । পিংফো শব্দের অর্থ মানুষ । 

ইহাঁরাও স্বাধীন ভাবে জীবন কাঁটাইত। ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকা- 

ভূমিতে ইংরজাধিকার প্রতিষ্ঠিত হইবার সময় সিংফোজাতি বাধা 
প্রদান করে কিন্তু তাহারা পরাজিত হয়) পরাজয়ের পরে তাহার! 

ইংরাঁজের বস্তা স্বাঁকার করিয়াছে। সিংফোরা পাহাড়ের গায় ও 
সমতল ভূমিতে শল্লীগঠন করিয়া বাঁস করে। এক একজন সর্দার 

কয়েকটী পল্লীর উপর আধিপত্য করিয়া থাঁকেন। 
মিকিরিজাতি ভীরু ও শাস্তিপ্রিয়। ইহারা নওগাঁও 

শিবষাগর জেলার পাহাড়ে বাস করে। তাহারা ছোট ছোট 
পল্লীতে বাস করে। ধান, তুল! ইত্যাদি ইহাঁর! প্রচুর পরিমাণে 

চে 

খামৃতিজাতি 

পিংফোজাতি 

মিকিরিজাঁতি 



নাগ!জাতি 
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উৎপন্ন করে। মিকিরিদের প্রধান খাগ্চ ধান্ঠ। ইহারা অত্যন্ত 

মগ্য প্রিয় | 

নাগারাঁ নাগাপাহাড় জেলায়ই বেশি পরিমাণ বাঁস করিয়। 
থাকে । এতদ্যতীত অন্তান্ত জেলার পাহাড় পর্ঘতে ও তাহারা 

বাস করে। নাগার! নান! জাতিতে বিভক্ত। আঁঙ্গোমী, আও 

ও লোঁটা এই তিনটি শ্রেণী প্রধান । পূর্বে নাগা সম্পূর্ণ উলঙ্গ 
থাকিত এখন তাহার! কোমরে সামান্য কাপড় জড়াইয়া রাখে। 

আহোম রাজারা এই স্বাধীন ছর্দমনীয় জাতিকে শাসনাঁধীনে 
আনিতে পারেন নাই। ইংরাজরাজ নাঁগাদিগকে পরাজিত ও 
শাসনে আনিবার জন্য বহুবার চেষ্টা করেন । ১৮৩৫ শ্রীষ্টা্ব হইতে 

১৮৫১ থ্রীষ্টাব্ধের মধ্যে ইংরাজ সেন! দশবার নাগাদিগকে দমন 

করিবার জন্ঠ চেষ্ট। করিয়াছেন । ১৮৭৫ গ্রীষ্টংবে লোটা নাগারা 

উপদ্রব আঁরস্ত করায় ইংরাজরাজ তাঁহাদের রাজ্য অধিকাঁর করেন । 

এই ঘটনার প্রায় তিন বৎসর পরে নাগাগণ নাগা পাহাড়ের 

পলিটিকেল অফিসার দমণ্ট সাহেবকে গুলি করিয়| হত্যা করে এবং 

আদামী নাঁগাগণ ওদিকে কোহিমা! আক্রমণ করে। মণিপুরের 
রাজা এই সময়ে ইংরাজ সৈম্তাধ্যক্ষ কর্ণেল জনষ্টনকে ছুই হাজার 

সৈম্ত দিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন । নাঁগারা পরাজিত হইয়! 

শীত্তভাব ধারণ করিয়! নিয়মিত ভাবে ইংরাঁজ রাজ্যের বশ্ঠতা 
স্বীকার করিয়া রাজন্য দিয়া আসিতেছে । ব্রিটিশ গভসেন্ট 

প্রত্যেক গ্রামে এক একজন সর্দার নিযুক্ত করিলেন। সর্দারের 

শাসন বিষয়ে বা রাজত্ব আদায়ে অসমর্থ হইলে ইংরাজ গভমে্টের 

নিকট অভিযোগ করিলে সুবিচার করিয়৷ থাকেন । 

্রহ্মপুজর উপত্যকার দক্ষিণ সীমায় যে পর্বতমালা দাড়াইয়া 
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আছে, তাহারই পশ্চিযাংশে গারো পাহাড় জেলা অবস্থিত। 

ইহার উত্তর ও পশ্চিমে গোয়ালপাড়া, দক্ষিণে ময়মনদিংহ জেলাও 

পুর্ব্বে খাসিয়া! পাহাড় অবস্থিত। ইহার আয়তন প্রায় ৩৯৪০ 
বর্গ মাইল। এখানেই অধিকাংশ গাঁরে। বাপ করে। গারোদের 

দৈহিক গঠন অতি সুন্দর। তাহারা সুগঠিত বলবান্ ও 
কর্মুঠি। তাহাদের নাপিকা! খর্দাকুতি, চক্ষু ক্ষুদ্র ও তারকার রং 

সাধারণতঃ নীল। তাহাদের গায়ের রং ঘোর কৃষ্ণ না হইলেও 

খাসিয়াদের অপেক্ষা কিছু ময়লা । গাঁরো পুরুষেরা দেখিতে 
অনেকটা সুশ্রী হইলেও গারো! রমণীর! দেখিতে ভয়ানক কুৎসিত। 
তাহার! স্থলও খর্বারুতি | 

গারোর1 প্রার সকল রকম জন্তই খাইয়া থাফে--এমন কি 
কুকুর, ব্যাঙ, সাপ প্রভৃতি কোনটাই তাহাদের অখাগ্ভ নয়। 

তাহারা অতিরিক্ত মগ্ঘপান করিয়া থাকে । শিশুরা গিলিতে 

শিথিবামাত্রই তাহাদের মগ্ঘপান করানি হয়। 
গারোরা তিনটি গোত্র ব৷ বিভাগে বিভক্ত । মমীন (0101217) 

মারাক (81291) ও সঙ্গম (52%020))॥ গারোদের মধে] 

বিভিন্ন গোত্র ব্যতীত বিবাহ হয় না । গাঁরো পুরুষ ও জ্্রীলোক 
উভয়েই গহনার ব্যবহার করিয়া থাঁকে। গারো ক্ীলোকেরা 
কাণে প্রায় ৫০।৬০টিপরিং ব্যবহার করে। রিংগুলির ভারে যখন 
কাণ কাটিয়। যাইয়ু| রিংগুলি পড়িয়া যাইবার উপক্রম হয়) তথন 
তাঁহার! সরু দড়ি দিয়া সেগুলিকে মাথার সাথে বাধিয়! দেয়। 

ইংরাজ-শাসনের আরন্তে কয়েক বৎসর গারো পাহীড় 

গোয়ালপাড়া জেলার অংশ ভাবে শাসিত হয়। তখনও গাঁরোঁ- 

জাতিকে সমতলবাদী লোকেরা ভয় করিত। গারোরা মাঝে 

গ।রোজণাতি 
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মাঝে সমতল ভূমিতে নামিয়া আসিয়া! নরহত্যা করিত। তাহাদের 

এই অত্যাচার দমন করিবার জন্ত একজন বিশেষ সিভিল কমিশনার 
এই জেলার শাসনভার গ্রহণ করিয়া কর ইত্যাদি নিদ্ধীরণ 
করেন। ১৮৬৯ খ্রীঃ অঃ গাঁরোপাহাঁড় পৃথক জেলারূপে গঠিত হয়। 

এবং তুরাঁতে সদর ষ্টেপন স্থাপিত হয়। অল্প সময়ের মধ্যেই 
সমস্ত গারো জেলা জম্পূর্ণ ভাবে ইংরাজ শাসনাধীনে আঁদিল। 

গারো সর্দারগণ ইংরাজ গভমেন্টের শাসনকাধ্য সাহাব্য করিবার 
জন্য নিধুক্ত হইলেন। গারোরা এখন অনেকেই গ্রীষ্টান হইতেছে । 
গারে! সর্দারেরা “জুলিয়া” নামে পরিচিত। জুলিয়ার1 তাহাদের 
সমুদ্রয় বিবাঁদের মীমাংসা করিয়া থাকে । 

লুসাই পাহাড়ে লুধাই জাতির বাস। ইহাদের প্রাচীন 
ইতিহাস ভাল করিয়৷ জানা যায় না। গারোদের ন্যায় লুসাইরাও 
সবজাতীয় পশু-পক্ষীর মাংসই খায়। এক সময়ে নরহত্যা তাহাদের 
নিত্যকর্ম্বের মধ্যে ছিল। লুসাইজাতি খুব অতিথিবৎ্দল। গ্রামে 

অতিথির জন্ত একটা স্বতন্ত্র গৃহ থাকে সেখানে তাহারা পরম বাত্বের 

সহিত অতিথিকে অভ্যর্থনা করিয়া সযত্বে রাখে । স্ত্রী ও পুরুষ 
উভয়ে মাথায় লম্বাচুল রাখে। পুরুষদের অপেক্ষা শ্ত্রীজাতি 
অধিকতর পরিষ্ণার পরিচ্ছন্ন। তামাক ইহাদের খুব প্রিয়। 

সী-পুরুষের পোঁষাক প্রায় একরূপ। বর্তমান সময়ে লুসাইর! 
খ্ষটধর্মীবলম্বী হইয়! ইংরাজী ভাষায় জ্ঞানলাঁভ করিতেছে । 

লুসাই সর্দার লাড়. ১৮৪৪ শ্রীষ্টাবধে মৃত্যুমুখে পতিত হয়! 
পিতার মৃত্যুর পর পুত্র শ্রীহট্র হইতে কুড়িজন লোককে বধ করিয়৷ 
তাহাঁদের মাথ! এবং ছয় জন লোককে ধরিয়া লইয়া যায়। ইংরাজ 
রাজ এই অত্যাচার দমনের জন্য র্ণাভিঘান প্রেরণ করেন। 
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সদ্দার-পুভ্র বত এবং বিচারের ফলে দ্বীপান্তরিত হইল। ইহার 

পরেও সমতল ভূমিতে আসিয়া নুসাইরা উৎপীড়ন করিতে আরস্ত 
করে। ১৮৬০ শ্রীষ্টা্ধে তাহারা পূর্বববঙ্গে উপস্থিত হইয়া ছুই শত 
লোককে নিহত করিয়া! তাঁহাদের মাথা সংগ্রহ করিয়া এবং একশত 

যুবতী ীলৌককে ধরিয়া! লইয়! যায়। ১৮৯১ গ্রীষ্টাৰে লুসাইর৷ 

ইংরাজের বগ্তত। স্বীকার করে এবং লুসাই পাহাড় একটী 

ইংরাজাধিকৃত জ্লোয় পরিণত হয়। লুসাই পর্বতের দক্ষিণাংশ 
প্রথমতঃ বাঙ্গালা গভমেণ্টের অধীন হয় এবং উত্তরাংশ আসাম 

প্রদেশের অন্ততুক্তি হয়। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাবে এই দুই অংশ দ্বারা 
লুসাই জেল! সংগঠিত হয় এবং এই জেলায় সর্ধপ্রধান শাসনকর্ত! 
“নুপারিপ্টেণ্ডেপ্ট* নামে অভিহিত হন। লুসাই জেলার প্রধান 

সহর বা সদর স্টেশনের নাম আইজল। 

বর্তমান মমরে আসামের খাসিয়। জাতি শিক্ষা ও সভ্যতার মু 

দিয়া বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে ।--খাসিয়! পাহাড়ে পঁচিশটা 

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য আছে । আহোম রাজাদের রাজত্ব কালে খাঁসিয়। 

তাহাদের অধীনত মানিরা লইয়াছিল। খাসিয়াদের সিয়েম- 
বংশীয়দের মধ্য হইতে প্রজাগণের মতান্ুযাী সিয়েমগণ নির্বাচিত 

হইয়া গাঁকেন। ডেভিড স্কট সাহেব যখন ১৮২৭৯ খ্রীষ্টাবে শ্রীহট্ 

হইতে খাসিয়া পাহাড়ে রাস্তা নির্মীণ করেন সে সময়ে খাসিয়ার! 
বিদ্রোহী হইয়।, অনেক কুলি মজুরকে হত্যা করিয়াছিল। স্কট 

সাহেব চেরাপুষ্রিতে বাইর! প্রাণরক্ষা৷ করিয়াছিলেন। কাপ্ডান 
লিষ্টারের নেতৃত্বাধীনে একদল সৈন্ঠ তাহাদিগকে দমন করিবার জন্য 

প্রেরিত হইল। এই যুদ্ধবিগ্রহ ও কলহ প্রায় চারিবৎসর কাল 

স্থারী ছিল। পরে দিয়েম তিরাঁত সিংহ বন্দী ভাবে ঢাকার প্রেরিত 
৯১ 

খাসিয়া-জগুতি 
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হইয়াছিলেন। সিয়েমরা ইংরাজের অধীনত প্বীকার করিল। 
লিষ্টার সাহেব চেরাপুপ্রিতে রাজধানী স্থাপন করিয়! সেখান হইতে 
ইহাদের শাঁসনকাধ্য নির্বাহ করিতে লাগিলেন। পরে ১৮৬৪ শ্রীষ্টাব্ে 

ইংরাজ গভর্মেন্ট শিলং সহরে রাজধানী পরিবর্তন করেন । 
এখন সিরেমেরা মন্ত্রিগণের উপদেশঅন্যাযী বাজ্য-শাসন 

করেন । ইত্রাজরাজ তাহাদের নিকট হইতে কোন কর গ্রহণ 

করেন না। হত্য1 ইত্যাদির স্যার কোনও গুরুতর অপরাধ হইলে 

শিলংএর ডেপুটি কমিশনার তাহার বিচার করেন । 

খাসিয়ারা অন্ঠান্ত আদিমজাতি অপেক্ষ। অল্প সময়ের মধ্যেই 
সবিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে । ইহার! পুরুষ ও জ্রীলোক সকলেই 
ইংরাজীতে বেশ কথাবার্ভী বলিতে পাঁরে । ইহাদের মধ্যে জী-শিক্ষা! 

বিশেষ ভাবে বিস্তৃতি লাঁভ করিরাছে। সর্প-পুজা! ইহাদের 
একটা প্রধান ধন্মানুষ্ঠান | 

খাসিক্সাজজাতির নানা শাখা আছে । তাহাদের মধ্যে কালা ও 

সাঁদা দ্রই শ্রেণীর লোক দেখিতে পাও! যাঁয়! সিন্টেং নাঁষক 
খাঁপিয়া জাতির এক শাখা জয়ভ্ডিয়া পাহাড়ে বাস করে। উত্তর 

কাছাড়ের পার্বত্য প্রদেশেও অনেক খাসিরা বাস করিয়া থাকে । 
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সু্ন্বভ্ষ ও আন্না শতেস্পেল ্পেস্র ত্িম্বান্উি 
গত শব্রগ্গণ 

(1,1690691021)6-00%010015 01158510210 [39089] 8110. £১532170.) 

স্তার ব্যামফিল্ড ফুলাঁর কে, সি, এস্, আই, পি, আই, ই ১৯০৫---১৯০৬, 
(৯11 9911015105 10116] 1. ০, 5. [. 0. 1,152) 

স্তার ল্যান্গলট্ হেয়ার কে, সি, এস্। আই, সি, আই, ই ১৯০৬--১৯১১ 

(১1119009101 17216 10, 0, 5. [0 1, 12) 

স্তার চাল” ব্যাঁলি কে; সি, এস্, আই ১৯১১--১৯১হ 
(১11 00811557251 1, 0০, 5. 1) 

আন্নালেল্ল্ চীক্ক হকমসিম্শম্বান্রর 
স্তার আচ্চডেল আর্ল কে, সি, এস্, আই, কে; সি, আই, ই ১৯১২--১৯১৮ 

(১1 &0191702165 1581109 [১ 05 95 15 ৮0215 ৮) 

স্তার নিকোলাঁস্ বিট্সন্ বেল্ কে, দি। এস্। আই, কে, সি, আই, ই 
১৯১৮শা১৪২১ 

(১1 010150125 1399695010 7321] [৩৮ ০০ ৪০ 15 ক 0 তত 1) 

(ছু'মাঁস কাল গভর্ণরের কার্যযও করিয়াছিলেন ) 

আনস্নাতসন্দর লাভগলল্ঙ্গণ 

স্তার উইলিয়ম মারিস্ কে, পি, এস্, আই, কে পি, আই, ই 
১৯১১-৮১ন২৩ 

(97 ভা] এঞাণাও দে 0555 05 8005 115) 

স্তার জন্ কর কে, সি, আই, ই ১৯২৩--১৯২৮ 

(১1: 10127 8927 ৯ 0০% 1, 1) 

স্তার লরি হামোও্ড ৫ক, সি; এস্, আই ১৯২৮--, 
(511 120116 1721001770700 16 ০. ৪০ এক) 

এতদ্যতীত অল্পকালের জঙ্য অস্থায়ী ভাবে--্তার উইলিয়ম ওয়ার্ড 
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(917 ভা]]1277 ড210) ১৮৮৩, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল কলেট্ 

(13171680101 (310612] 0091191 0., 73,) ১৮৯১, সার চলপ লায়েল 

(577 00387195 1,58]] ছে 0১9. 7.0. 7. 2.) ১৮৯৪ ত্রীষ্টাব্ে, 
মিঃ ফুলার € 14. 01197) ১৯০০, পি ডবলিউ বোণ্টন (0. জা. 

[30107 0. 3. 1.) ১৯০৩) কর্ণেল পি. বি. গর্ভন €(001091161 7. 13, 

03079071 0, 5, [,) ১৯১৪ এবং ডবলিউ জে রিড (ঘা. 7. 7২০10 1. 

€0. 1. 7.0. 5. 7.) ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে শাসনকর্তীর কাজ করেন । 

পরিশিষ্ট ঘে) 
আন্নামেক্ হ্বমআভ্িক্ষ শনন্বভ্ডি 

ইংরাঁজের শাসনাধীনে আসিবার পর হইতে আসামের যথেষ্ট বৈষয়িক 
উন্নতি হইয়াছে । ব্যবস।-বাঁণিন্গ্য অত্যধিক পরিমাঁণে বুদ্ধি পাইক্াছে | 
সরিষা» গোলআলু। রেশম প্রভৃতির চাষ দিন দিনই বাড়িয়া যাঁইতেছে। 
ডেভিড. সুটু সাহেব আসির। পাহাড়ে গোলআলু চাঁষের প্রবর্তন করেন । 

বাঙ্গীলাদেশের অধিকাংশ স্থানেই সিলেট চুণ__আসামের চুণের ব্যবহার 
চলিতেছে । খাসিয়া পাহাড়ের দক্ষিণাঁংশেই চুণের খনি বেশি। অনেক 

স্থানে বিশেষতঃ লক্ষমীমপুর জেলার মাকুম অঞ্চলে কয়লার খনি আবিষ্কৃত 

হওয়ায় প্রচুর পরিমাণে করলার আমদানি হইতেছে । লেডো? মার্গীরাট। 
প্রভৃতি স্থান কয়লার জন্ত বিখ্যাত । 

ভিগবয়তে কেরোপসিনতেলের খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে । 
আসামের সর্ধশেষ্ঠ ব্যবসা হইতেছে চায়ের বাগানগুলি। রবাট ক্রস্ 

(70097 7378০০) নামক একজন ইংরাজ ব্রহ্মপুভ্রের উপত্যকা প্রদেশের 
বনে-জঙগলে আপনাআপনি চ1 জন্দিয়া থাকে ইহা 

দেখিতে পান। আসাম অঞ্চলে চ! উৎপনের 
চায়ের চাষ 
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প্রধান উদ্যোক্ত! হিসাবে রবার্ট ক্রসের নাম প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে । 
কেহ কেহ লেফ.টেনান্ট চাঁলটনকেও এই আবিষ্কারের গৌরবের অধিকারী 
করিয়া থাকেন । সে যাহাই হউক না কেন রবার্ট ক্রসের ভ্রাতা মিষ্টার 
সি, এ, ক্রুস্ (70. &০ 80০৪ ) গভর্ণমেপ্ট কর্তৃক চা-জঙ্গলের 
সুপারিন্টেণ্ডেপ্ট (50792717051100010 01009 00৬61021700 169 

01955) নিবুক্ত হইয়াছিলেন। নানাপ্রকার অবস্থান্তর চেষ্টা ও 
যত্বদ্ধারা বর্তমান সময়ে আসামপ্রদেশ চাষের বাবসাক়্ের জন্ত এবং চাকর 

সম্প্রদায়ের জন্ত সবিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে । ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্চে 
৫২৭,০০০ শ্রমজীবী আসামের চা-বাঁগানে কাঁজ করিয়াছে । দিনদিনই 

আসামের চা-বাগানের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। ভারতবধীয়েরাও এক্ষণে 

সমবায় রীতিতে চায়ের চাঁষ করিতে মনোধোগী হইতেছেন। অনেক 

দেণী কোম্পানীর কাজও বেশ চলিতেছে । 

চারের পরই এখানকার কাঠের ব্যবসা উল্লেখবোগ্য। এগ্ডি মুগার 
ব্যবসাও এখানে বেশ চলে। আসামের মহিলারা! এপ্ডি ও মুগার অতি 
নুন্দর সুন্দর বস্্রাদি প্রস্তত করির! থাকেন । শাল কাঠ এবং বাঁশ বেত 

ইত্যাদি বনজঙ্গল হইতে কাটিয়া ভারতের বিভিন্নস্থানে প্রেরিত হয়। 
সরকারি মন্তব্যানুযাঁয়ী চা এবং কাঠ ইহাই হইতেছে এখানকার প্রধান 
ব্যবসা । (7036 00151 ০১015 279 92. 2100. 11101)27 ) শিলচর, 

কাছাঁড় ও শ্রীছট্টই হইতেছে চায়ের চাষের জন্ বিখ্যাত। 

আসাম প্রদেশের পরিমাণ, ৫৩১,০০৯ বর্শমাইল। ইহার উত্তরসীম 
তিব্বত এবং ভূটান। পশ্চিমে বাঙ্গালাদেশ। 
দক্ষিণ পূর্বদিকে ব্রহ্মদেশ। লোকসংখ্যা ৭৭ 

লক্ষের কিছু উপরে। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকাপ্রদেশের অধিবাসীরা হিন্দু- 

ধন্মাবলন্বী | এতত্বযতীত পার্বত্য প্রদেশবাসী প্াহাঁড়িয়! জাতিরা নানারূপ 

আলামের ভৌগেলিক বিবরণ 
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ভূত; প্রেত ইত্যাদির উপাসক। দক্ষিণ পুর্বিকের অধিবাসীদের মধ্যে 
বৌদ্ধধন্মীবলম্বীও আছেন । : 

১৯২৯ গ্রীষ্টাব্বের জুন মাসে আসামে প্রবল বস্তা হইয়৷ দেশের অবস্থা 

অতি শোচনীয় হইয়! দাড়াইয়াছিল শ্রীহট্র, কাছাড় প্রভৃভি অকাল 

বন্তার জলে ডুবিয়া! গিয়াছিল। খাল; বিল, 

পুক্ষরিণী, নদী মিলিয়া এক এক প্রকাণ্ড সাগরের 
সুষ্টি হইয়াছিল। মানুষ ও জীবজন্তর মৃতদেহ জলে ভাসিয় চতুর্দিক 
ভীষণ অস্বাস্থ্যকর করিয়া তুলিয়াছিল। এরূপ বস্তা আসামে কোনদিন 
হয় নাই। গভর্মেন্ট ও জনসাধারণ নানাভাবে অর্থ সংগ্রহ করিয়া 
বিপন্ন বন্তাপীড়িতদের সাহাধ্য করিয়াছিলেন । এই বস্তার দরুণ 
'আসামের ব্যবসা-বাণিজ্যের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে । 

পরিশিষ্ট-_(উ) 
জ্বালানী ভান ও স্াভ্িভ্য 

এখানে আসামী ভাষা সম্বন্ধে সংক্ষেপে একটু আলোচনা করিব । 
রামায়ণ মহাভারতের কথা ছাড়িয়া দিই, আসামপ্রদেশের পূর্ববনাম 
কামরূপ রাজ্য ছিল। কামরূপ রাজধানী ছিল। প্রায় সাত শত বৎসর 
পুর্বে এই রাজ্য ভারতসীমার পুর্ব অধিবানী আহোম নামক অনার্ধ্য 

রাজার অধীনে আসে! ক্রমে ক্রমে এই অনখধ্য আহোম জাতি আধ্য- 
জাতির সহিত মিশিয়া আধ্যত্ব প্রাপ্ত হয়। এই অনার্ধ)জাতির শেষ 
রাজার নিকট হইতে ইংরাঁজ আসাম রাজ্য অধিকার করেন-- একথা 

আমরা গ্রন্থমধ্যে আলোচনা করিয়াছি। 

আহোম রাজাদের রাজত্বকালে কামরূপ রাজ্যে জহঙ্গী এবং অন্ত 

আসামে বলা 
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অ-সংস্কৃত শব্ধ সে দেশের জনসাধারণের মধ্যে প্রবেশ লাভ করে। সঙ্গে 

সঙে সংস্কত শবও বিকৃতি লাভ করিল। এইরূপ শব্দ-বহুল ভাষা! 
বর্তমানে আসামী ভাষা নাম পাঁইয়াছে। কেহ কেহ বলেন--“কামরূপের 
পুরাতিন ভাবা বাঙ্গালার মতন ছিল। ভাঁষা-ভেদ অগ্রাহ্থ করিলে বলিতে 

পার! যায় সে ভাঁষাঁও বাঙ্গাল! ভাষা এক ছিল। (১) আসামী, বাঙ্গাল) 
মৈথিলী ভাষা 'মভিন্ন ছিল। এমন কি লিধিবার অক্ষরও অভিন্ন ছিল, 
ব্যাকরণও অভিন্ন ছিল। একথা আপামীর! মানেন না । গেইট সাহেব 
বলেন--46 102 196 19017)690. 090) 10০৬7 0796 119 1099০9- 

910] 90 011067196 01 2 991087969 11651801619 221701811 

1:6£27000 %3 0206 0£ 6 1095 1695 10 20015) 2180. 0199) 11 

11715 105 1210212 25 005 01109110157) 459800956 13 198116৬6060 

877৮০ 22177901095 1)15501 925 ০1 06৮9101)17797) 117091991- 

06111] 01139115911 7 2100. 1 15 075 91১9201) ০01 ৪, 0150170 

80910170110 10101) 195 21255 90210010151 76915090. 01) 

50075 10101 1029 10961] 177205 (0 19156 139106811 010 16, ()% 

আসামী, উড়িয়া, বাঙ্গালাও মৈথিলী ভাষায় পরস্পরের মিলন-সাদৃশ্য 
দেখিয়! মনে হয় যে এই চাঁরি ভাষার মূলই মংস্কত। কিন্তুসে যে কোন্ 

সুদূর অতীতে মূলূকে আশ্রয় করিয়াছিল তাহা নির্ণয় করাও স্থুকঠিন । 
সময়ের সঙ্গে সন্ত্ে রাষ্্রীয় পরিবর্তনের সহিত সংস্কৃতমূলক আসামী, উড়িয়। 
বাঙ্গাল। ও মৈদ্িলী, হিন্দি প্রভৃতি সংস্কতমূলক ভাষা হুইলেও মুল হইতে 
ভিন্ন ভিন্ন দিকে সরিয়া গিয়াছে। 

আনামী ভাষায় 'বুরুঞজি অতি প্রাচীন গ্রন্থ । আসামের এঁতিহাঁসিক 

(১) প্রবানী' _ বৈশাখ, ১৩১৮) আসামী ভাষা--প্ীঘোগেশচন্দ্র রায় এম, এ, 

বিগ্যানিধি | 
(২) 08165) 1515607% 01 £১95210, 778৩-:$32. 
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গেইটু সাহেব 'বুরুঞ্জির” অত্যন্ত সুখ্যাতি করিয়াছেন। আহোমদের কথা 
বলিতে যাইর। তিনি বলিয়াছেন- ৮86 £81)02025 616 2. 0016 0? 

118105৮7100 11012189000 49520 92115 2), 005 00176591108 

06100075- 1115% ০18 83500৮০0 জবা 006 10195601109] 19,001 

1) 2 521 10161) 062166 3) 8700 13611 10215552100. 15201108 

121711195 10095599960 7307*9,100385 0: 101901199) 1101) ৮৮০7০ 

1১০1190109811% 10109801)6 1১ ০099. 110592 ৮1616 ₹57106012 

02) 01019208 30005 ০ 1321]. 2700 ৮7016 ৮০৮ 09101011% 

[0165091৮০0 2100. 152700000৮1] 10102 17161 0 ১০1). বাজালা 

দেশের কুলজীগ্রন্থের সহিত ইহার তুলনা করা বাইতে পারে। ত্রয়োদশ 
শতাব্দী হইতে বুরুপ্তি লেখা আরম্ভ হইয়াছে । বুরুঞ্জি শব্দের ব্যুৎ্পত্তিগত 

অর্থ এইরূপ । ৰু--মাঁনে অজ্ঞ লোক (”£1007-৮৮ 067909৯) রণ-শিক্ষা! 

(০৮৪৪০)৮) জি ভাগার (৮50:9৮ 0] £7217917%) ৷ আসামী অভিধান 

প্রণেতা ৬হেমচন্দ্র বড়য়া বুরুঞ্জি শব্দের ব্যুৎপত্তি এইবূপ দিরাছেন,-_-অহ্ী 
ভাষায় বু__পুরাণ কথা- রঞ্জ বা লঞ্জ বর্ণনা । অর্থাৎ পুরাণ কথার বর্ণন। | 

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় এম. এ. বিদ্যযানিধি মহাশয় বলেন-_- 
“আমার বোধ হয় সংস্কৃত পুরাপঞ্জী হইতে আসামী বুরুঞ্জি শব্দের উৎপত্তি। 
বাঙ্গালা কুলজী, ঠিকজী ঠিক্ এইরূপ শব্দ। কুলপঞ্জী হইতে কুলজী । 
ঠিকজী শব্ধ কেহ কেহ ঠিকঞজী বলে। সে যাঁহাই হউক না কেন বুর্জ 
অতি প্রাচীন এবং প্রয়োজনীয় গ্রন্থ ।” টি 

আদাম প্রদেশ পুর্ব পশ্চিমে প্রায় চাঁরিশত মাইল দীর্ঘ হইবে। এত 
বড় প্রদেশের উত্তর, পুর্ধব। পশ্চিম ও দক্ষিণ প্রত্যেক স্থানের জেল! বিশেষে 

যেমন. গোয়ালপাঁড়া গৌহাটি, শিবসাগর, ডিক্রগড়, তেজপুর, নওগা! 
প্রভৃতির কথ্য ভাষা এক হইতে পাঁরে না। 
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হাটি 

কোঁচবিহারের নরনারায়ণ যখন কামরূপে রাঁজত্ব করিতেন, তখন 

আ'কবরশাহ দিল্লীর সম । এ সমন্বে কামাখযার' মন্দিরে নরবলি সহ 

তান্ত্রিক-পুজা প্রচলিত ছিল । নওগায়ে শঙ্করদেব নামক এক কা'রস্থ 

এই সময়ে বৈষ্বধন্ম প্রচার করেন। ষোড়শ শতাব্দীর নধ্যভাগে তিনি 

স্বর্গীরোহণ করেন । মীধবদেব নামক তীহার এক শিষ্যও বেশ প্রতি 

লাভ করেন । শ্রীচ্চতন্যদেব বঙ্গদেশে ও উৎকলে যেমন ধর্মপ্রচার ছার 

ধুগান্তর উপস্থিত করেন; ইহারাঁও নাঁন। বাঁধা বিদ্বের ভিতর দির! আসাম 
অঞ্চলে তেমনি ধর্্মপ্রচার করিয়। যুগান্তর আনয়ন করেন । এখানে 

শঙ্করদেব ও যাঁধবদেবের লিখিত ভাষার আদর্শ দেখাইয়়াই ক্ষান্ত 
রহিলাম । 

শঞ্করদেবের রচন। এইরূপ 2 

“আপনাকে ঈশ্বর স্বরূপে ধ)ান করি । 
এছি মন্ত্র উচ্চারিব মাঁধবক স্মরি ॥ 

গ্রহগণ কেতু হস্তে মিলে ধিতো। ভয় । 
সর্প ব্যাত্র ভূতাদিত যিবা ভয় হয় ॥ 

শ্রীকৃষ্ণের নামরূপ অন্্ররকীর্ভনে । 

সবে রিষ্ট নষ্ট মোর হৌক এতিক্ষণে ॥ 

হি সত্য মোর যত উপদ্রব মানে । 
' সবে নষ্ট হৌক কৃষ্ণ নাম স্মরণে ॥ 

ধিতো ইতো! কবচক শুনে একমন । 

যদি বা আদর ভাবে করয় ধারণ ॥ 

তাহান্কে সমস্ত প্রাণী করয় বন্দন। 

সকলে ভয়ত সি তো হোঁঅয় মোচন ॥” 
১২ 
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মাধবদেবের রচনা হইতে ও 'কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি £__- 

“পরভাতে শ্তামকান্ছ ধেন্ছ লইয়া সঙ্গে । 

বংশীর নিষানে বুন্দাবনে চলে রঙ্গে ॥ 

অগতর গুরু হরি কাচিগোপকাছে 1" 

আভীর বালক বেটি চলে আগে পাছে ॥ 

শিক্য1 বান্ধি চান্দি কান্ধে লৈয়! দধিভাত । 

মাথায় চান্দনি জড়ি সাজে জগনাথ ॥ 

বাম কাখে শিঙ্গা বেত নেত করুচেলী । 

বহু রসে লাসে বেশে চলে করি কেলি ॥ 

অসংখ্য সহজ শিশু ধেন্ু বসগণ । 

শিঙ্গা শঙ্খ বেণু রবে পুরয়ে গগন ॥ 

নানান খেলাঁন খেলে বহুভাবে গায়ে । 

নানান বিনোদ রসে ভূবন ভুলায়ে ॥ 

বৈকুগ্ঠর পতি হরি বনে চাঁরে খেনু। 
কহয়ে মাধব গতি কান্ুপদ রেণু ॥ 

প্রাচীন আনামী ভাষার সহিত বর্তমান আসামী ভাষার প্রভেদ সম্বন্ধে 

বিস্তারিত আশলোঁচন! করিবার স্থান এখানে নাই। প্রাচীন কালের 

আসামী সাহিত্যে-_শ্রীধরকন্দলী, ভট্টদেব,» শঙ্করদেব, যাধবদ্বঃ অনস্ত- 

কন্দলী প্রভৃতির নাম প্মরণীয় । 
বর্তমান সময়ে শিক্ষিত আদামীগণ স্বীয় ভষার উন্নতি-কল্পে ও 

সাহিত্যের প্রতি বিশেষ মনেশযোগী হুইয্াছেন। তাহার 'ফলে বিবিধ 
পত্রিকা ও পুস্তক ইত্যাদি প্রকাশিত হইয়। ভাষার গৌরব বৃদ্ধি করিতেছে 1 








